বাংল৷ সাহিত্য পত্ৰিক৷। 
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ডঃ বিমলকুষার মুখোপাধ্যায়, e aenga বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ get বন্দ্যোপাধ্যায় 
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ব০91119 


প্রকাশক : আদিলীগ মুখোগাধার 


ললে 745 

(63271 

garam: বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়, আশুতোষ ভবন 
কলিকাভা-৭**০৭৩ 


- 


গ্রাহক bral: যাট টাক (পাচ বছয়ের জন্তয)। চেক, ব্যাংক ড্রাফউ ইত্যাদি 
Pro- Vice-Chancellor (9. A. & F.) Calcutta University-4 
নামে লিখিত এবং সচিব, কল! ‘ও বাণিজ্য বিভাগ কলিকাতা 
বিশ্ববিসালয় সমীপে প্রেন্নিতব্য। 


মূল্য: প্রতি সংখ্যা কুড়ি টাকা (ভাক-মশুল স্বত্ত ) 
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আশুতোষ ভট্টাচার্য 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


অনেকদিনের আগের কথা ৷ হলফ করিয়া সন-তারিথ বলিতে পারিব না। তবে 
স্বতির পাতা হাতড়াইতে হাভড়াইভে বি. এ. পড়িবার সময় একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা 
মনে পড়িয়া গেল। বোধ হয় ১৯৪০-৪২ সালের কথা, বাংলায় অনার্স লইয়া বি, এ. 
পড়িতেছি এবং বেশ মুরুব্বির চালে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতেছি । কলেজ ম্যাগাজিনে ‘ফোট উইলিয়ম কলেজ ও বাংল! গন্য শীর্ষক একটা 
মধ্যম আকৃতির প্রবন্ধ ফাধিয়া বন্ধুমহলে থানিকটা ঈর্ষা ও সন্দেহ সঞ্চার করিলাম! পত্রিকার 
অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ অধ্যাপক হেমস্তকুমীর চক্রবর্তী মহাশয় আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া ও ুই- 
চারিটি প্ৰশ্ন করিয়া বুঝিলেন যে, প্ৰবন্ধ আমারই শ্রীহস্তপ্রশ্ত-__কুম্তীলকবৃত্তিজাত নহে। 
তখন সাহিত্য পরিষদ হইতে tamale বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের ‘সাহিত্য- 
সাধক-চরিতমালার খান ছুই-চারি পুস্তিকা প্রকাশিত হইতে tae করিয়াছে । সেই সময় 
ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের বৃহৎকলেবর চৌকা সাইজের ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ইতিহাস’-এর প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। তাহাতে আদিযুগ ও মধ্যযুগ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য 
ছিল। সে-সব বহু আয়াসে আয়ত্ত করিয়া বুকে খানিকট| বল পাইলাম। কিন্তু গোল বাধাইল 
মঙ্গলকাব্য | বি. এ, পড়িবার আগেই মধ্যমাগ্রজের পুস্তকের তাক বইতে মুকুন্দরামের 
চশ্বীমঙ্গলের কালকেতুর উপাখ্যান, চারুচন্্র (তখন তিনি “চন্দ্র বজায় রাখিয়াছিলেন ) 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের sA বোধিনী”র দুই খণ্ড এবং বালির কাগজে ছাপা অতি কদর্য 
লিনোকাট ছবি সহ কোনো-এক দী। আযাণ্ড কোংএর গরাণহাটা মুদ্ৰাযদ্ন হইতে মুদ্রিত 
রায়গুণাকর ভারতচন্সের গ্রস্থাবলীর আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিলাম। কিন্তু চণ্ডী ও 
অন্নঘাদেবীর ঘরের বাহিরেও যে মঙ্গলকাব্যের এত দেবদেবী রহিয়াছেন তাহা! তখনও 
বুঝিতে পারি নাই। তখন বিষ্তাসাগর কলেজে ভক্তিভাজন বিষুরাবু আমাদের সাহিত্যের 
ইতিহাস পড়াইতেন। একদিন মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীঘ্বের মন্দিরাচামরসহ গুণ ব্যাখ্যান 
চলিতেছিন। সেদিন তাহার হাতে বেশ মোটা একখানা বহি দেখিলাম, হলদে কাগজের 
মলাটে লাল অক্ষরে লেখা “বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস” । লেখক আশুতোষ ভট্টাচার্য, 
ঢাকা বিশ্বরিষ্ভালয়ের বাংলার অধ্যাপক | SATAY তাহার গ্রন্থের নাম জানিতাম না। 
বহিখানি ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতাতেও দু'একটি দোকানে পাওয়া 
যাইত। বহিথানি মাস্টার মহাশয়ের কবল হইতে উদ্ধার করিয়! তিনদ্বিনের চুক্তিতে 
বাড়ি আনিলাম। ইতিপূর্বে ডঃ তমোনাশচন্ত্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের ‘Aspects of Bengali 
Society as the Back ground of medieval Bangali Literature’ পড়িয়া যেন 
কাবু হইয়! পড়িয়াছিলাম। তারপরে এই ‘ঢাকাই জালা” হাতে পাইয়া ইহ? হইতে কীভাবে 


২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


‘পানকরস’ পান করিব তাহা লইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলাস। তারপর বাড়ী গিয়া বহি 
খুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে মন বসিয়া গেল। মল্লকাব্যের দেবদেবীঘ্বের ইতিহাস 
পূজাপাৰ্যন ও ইতিহাসের ভূরিপরিমাণ বর্ণনা বেশ সরস স্বচ্ছ ভাষায় লেখা হইয়াছে। 
তখন হইতেই আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নামটি ঘনের মধ্যে গাথা হইয়া গিয়াছিল। 
কারণ নীরস মঙ্গলকাব্যের এমন সরস ব্যাখ্যা, তথ্যের বাহুল্য সত্বেও Gu সাহিত্যের এমন 
পরিচয় এই জাতীয় গ্রন্থে ইতিপূর্বে বভো একট! চোখে পড়ে নাই। অবশ্য দ্বীনেশচন্তৰ 
সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে”ও মঙ্গলকাব্যের Hew আলোচনা আছে। কিন্ত 
তাহাতে তথ্য ও তত্বের চেয়ে সাহিত্যবিস্লেষণের প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। 
অথচ আমরা, নবীন পাঠার্থারা, তথ্যই জানিতে চাহিতে উৎসুক হইতাম। আশুতোষ 
ভট্টাচার্যের গ্রন্থ হইতে পেটভরিয়া তথ্য ও GIT পাইয়া গেলাম! সেই আশুতোষ 
ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচিত হইলাম কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে বাংলা বিভাগে কনিষ্ঠ অধ্যাপক 
রূপে যোগ দিয়া | 

সেদিনের কথা একটু একটু মনে পড়িতেছে। বোধহয় ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাস, 
পূজাবকাশের পর সবেমাত্র বিশ্ববিষ্ঠালয় খুলিয়াছে। নৃতন অধ্যাপক হইয়া আমার Alma 
£56-এর অঞ্চলন্ত হইয়াছি। যদিও তাহার পূর্বে বছর দশেক মফঃশ্বলে ও কলকাতার 
কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের মস্তক চর্বণ করিয়া (was বিশেষ সুস্বাদু নহে) অধ্যাপকের 
পদ্মর্ধাদ সম্বন্ধে অতি-সচেতন হইয়! থাকিতাম, কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া একটু 
ভয় পাইয়া গেলাম। ঘেখানে একদিন ছাত্র হইয়া বেঞ্চির উপরে বসিয়া গভীর মনোযোগের 
সঙ্গে ( অবশ্য কথনে। কখনো মনোযোগ কিছু পাতল! হইয়া আসিত) নোট awry, 
সেখানে cafe ছাড়িয়া চেয়ার টেবিলে বলিয়া! অথবা যাত্রার দলের জুড়ির দলের মতো খাড়া 
দাড়াইয়া অনর্গল বকিয়া যাইতে হইবে, ঘাহীর অনেক সময়ে কোনো মাথামুণ্ড থাকিত না। 

প্রথম দিনেই দেখিলাম--এক ভদ্রলোক, fio asia, গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, প্রাচীন 
আর্যদের নিক বংশধরদের মতো একরাশি বিস্ময় অঙ্গে যাখিয়া বসিয়া আছেন । তিনিই 
আশুতোষ ভট্টাচার্য । পরিচয় হইল। ছাত্রজীবনে তাহার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস পড়িয়া 
কীভাবে উপকৃত হইয়াছিলাম, সে কথা জ-নাইলে তিনি বেশ খুশি হইলেন। তাহায় পর 
অনেকদিন তাহার নিকট-সা্গিধ্য লাভ করিয়াছি, তাহার কয়েকথানি গ্রন্থ তাহারই 
হস্তাক্ষরে প্রীতি উপহার সহ এখনও আমার কাছে রহিয়াছে। তাহার প্রথম গবেষণাগ্ৰন্থ 
‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিছাস+-এর প্রথম সংস্করণ ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, ঢাকা 
হইতে ডাকযোগে তাহার এক কপি আনাইয়া .ছিলাম, শুনিয়া তিনি ভারী খুশি 
হইলেন। . কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সেই বহিটি এখন আর আমার কাছে নাই, কোনো 
মহদ্বাশয় ব্যক্তি তাহার ভার লাঘব করিয়া দ্বিয়াছেন। বোধহয় গাভী ও গ্রন্থ অধিকারীর 
নহে। কমলাকান্ত উপস্থিত থাকিলে বলিতেন, খেব্যক্তি গাভীর দুগ্ধ পান বরে, গাভী 
তাহারই। একালে মার্ক টোয়েন জীবিত থাকিলে বলিতেন, যে গ্রন্থ ক্রয় করে তাহাতে 
তাহার অধিকার নাই। ষে পড়িবার অন্ত লইয়া ঘায়, কিন্তু দুৰ্বল শ্থৃতির জন্তু ফেরত দ্বিতে 


| গাভী অম্বরভোগ্যা, গ্ৰন্থও বন্ধুজনের জন্য | 





প্রায়ই ভূলিয়া যায়, গ্ৰন্থে তাহারই অধিকার 
কিন্তু যাক সে কথা । 
আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য মহাশয় যথার্থই আশুতোষ ছিলেন, কোনো দিন বাগিতে দেখি 
_ নাই। ঢাকাই আভিজাত্য তাহার বেশভৃষায়, আচার-আচরণে, চলনে-বলনে--তাহা লক্ষ্য 
করিয়া ভালো লাগিত। আর সেই সমস্ত গল্প। কখনো ভেরিয়ার এলুইনের সঙ্গে 
মধ প্রদেশের পর্বতকান্তারে ঘুরিয়া বেড়ানো, কথনে। আন্দামানের দ্বীপে দ্বীপান্তরে রোমহ্র্ধক 
অভিজ্ঞতা! এবং নানা getty নৃতত্বের উপাদান সংগ্রহ, কখনো ছাত্রজীবনে ঢাকা বিশ্ব- = 









৷ বিদ্যালয়ে আবাগিক অভিজ্ঞতার কত সরস পরিহাষ--দে সব যেন চোখের উপর শট _ ২ 
দেখিতে পাইভেছি। একবার তিনি গ্ৰীষ্মাবকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস ছাড়িয়া. 





__ বাড়ী যান নাই, প্রায় একাকী থাকিয়া পরীক্ষার পড়া প্ৰস্তুত করিতেছিলেন। সহপাঠীদের = 


: প্রায় সকলেই যে যাহার দেশের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে। শুধু তিনিই একাকী প্রলগ্থাসনে = ae 


_ বসিয়া সরস্বতীর সাধনায় মগ্ন। সময় চলিয়া যায়, মাঝে মাঝে মনোযোগ কিছু ফিকে হইয়া = 
আসে । শুধু একটি আকর্ষণ কিছু প্রবল । ছাত্রাবাদের ঝিলের জল কমিতে শুরু 
করিয়াছে, ধীবরের দল জাল কেলিয়| মাছ ধরিতেছে। নবীন পরীক্ষার্থী আহারে বসিয়া 






; _ দেখিলেন অমৃতোপম আম-কাতলার ঝোল বৃহৎ জামবাটিতে টলমল করিতেছে | কাতলা- ৰদ oe 


_ মুগ সহযোগে কাচা আমের বিচিত্র genaast ভারী খুশি হইলেন। পরবর্তী 
o কালেও রোহিত acest স্থগোল mer প্রতি তাঁহার আকর্ষণের কথা আমরা সকলেই = 
জানি। তাহার goal কি আম-কাতল! হইতে হইয়াছিল? 
আর এক দিনের কথা । বাংলাদেশ পশ্চিমা হানাদারদের খর নখরাঘাত হইতে উদ্ধার ৷ 









_ পাইয়া সবে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। তাহারই দু-এক মাগ পরে আশুবাবু ও আমি 


কুষ্টিয়ার লালনফকিরের মাজারে অনুষ্ঠিত বাউল সম্মেলনে আহত হইয়াছিলাম। একদিন 


তিনি ও আমি গাড়ী করিয়া অনুষ্ঠানের স্থানে চলিয়াছি। মোহিনী মিলের বিরাট : 


পাচিলের পাশ দিয়! গাড়ী চলিয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া! আশুতোষ যেন মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস 
o চাপিয়া গেলেন। তার পরে আপন মনেই বলিলেন, “আসব বরবেশে, না আসতে হল 
_ বাউলবেশে 1” এই খেদোক্তির কারণ কী? শুনলাম, বাংলায় এম. এ. পাস করিবার 
পর ওঁ মিলের কর্মকর্তার কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহের aes হইয়াছিল। কিন্ত পাত্রীপক্ষ 
O যথন শুনিলেন যে, পাত্র সুদর্শন ও অভিঞ্জাতবংশীয় হইলেও বাংলায় এম. এ. পাস, তখন 
তাহারা আর আগাইলেন না। শুনিয়াছি, বাংলার এম. এ. শুনিলে একসময়ে কলিকাতায় 
O বাড়ীওয়ালারা বাড়ীভাড়া দিতে চাহিত ati এখন সে কলঙ্ক মোচন হইয়াছে কিনা! 
_ বুলিতে পারিব না। 
Ba আশুতোষ ভট্টাচার্যের পাত্তিত্য, গবেষণা, সাহিত্যপ্রতিভ| সন্ধে আমি কিছু 
. বলিব না, তাহার সুযোগ্য ছাত্র ছাত্রীরা রহিয়াছেন। তাঁহারাই সে কাজের ভার লইবেন। 
বে এইটুকু বলিতে পারি, মঙ্গলকাব্য ও লোকসাহিত্য সম্বন্ধে তাহার দান বাংলাদেশ 
দীর্ঘকাল স্মরণে রাখিবে । বিশেষতঃ লোকসাহিত্যকে একট! প্রধান 'ভিসিছিযা ole 














_ পণ্ডিত ও গবেষকগণ তাহাতে বীজ বন করিলে তাহা তে টি লা | 
: তাহাতে সন্দেহ নাই। গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের কথা বাদ দিলেও সাহিতারস হিতে 
তাহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল । গল্প, কবিতা, রম্য ভ্রমণকাহিনী: রচনায় তাহার দক্ষতা 
ছিল অসাধারণ। | পুকলিয়াকে পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব তাহার একক terge i 
ছউ নৃত্যকে অপরিচিত গ্রাম্য পরিবেশ হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি বঙ্গদেশের এঁতিহকে 
দেশ-বিদেশের বিদ্বজ্জন ও রসিকসমাজে স্থাপন করিয়াছেন এবং বঙ্গদেশের গ্রামীণ = 
. Segre বিশ্বসভার নূতন পরিমিতি দিয়াছেন। সেসব কথা পরবর্তীকালের গবেষকগণ 
আলোচনা করিবেন। আমরা, যাহারা তাহাকে নিকট Geaen * আমাদের 
হাতে রহিল শুধু তাহার স্বতিটুকু । 
অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য পূর্ণ বয়সেই বিদায় লইয়াছেন। ররর করিব 
না । রোগষন্্রণায় অশেষ বেদনা পাইয়াছিলেন, দুঃখ এই জন্যই | সদ! হাস্তময় মানুষটির 
ras তন্গকাস্তি মলিন হইয়া, গিয়াছিল, শীর্ণ চোখমুখে অপরিসীম কষ্টের fis ফুটিয়া 
 উঠিতেছিল, মে মধুর fas কঠহ্বৱ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। 77 
শব্দময় হইয়া উঠিতেছিল | 
আশুতোষ চলিয়া গিয়াছেন। আমরা সকলেই তো প্রাণদগ্ডের পরোয়ানা হাতে 


ate চুড়ান্ত আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। সুতরাং মৃত্যুর জন্য খেদ করিয়াকী 


হইবে? তবু যিনি অখণ্ড অস্তিত্ব লইয়া কিছু দিন পূর্বেও আমাদের মধ্যে বর্তমান ছিলেন 
_ তাহাকে ভূলিব কী করিয়া? 


Soman © peered 
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৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


পক্ষ থেকে ঘা করবার তার ভাৱ আমি নিচ্ছি, ছাত্রদের পক্ষ থেকে যা করতে 
ভার তোমাকে নিতে হবে । ৰ 

আমি সানন্দে রাজি হয়ে পড়লাম। কারণ, পড়াশোনা. ছাড়া আর > 
আমার উৎসাহ ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনের মধ্যে একটা! তীব্র আদ 
করলাম । প্রধান শিক্ষক মহাশয় অবসর নিচ্ছেন? এবং আগামী মাসেই 
আমাদের মাঝখান থেকেই তিনি বিদায় নিয়ে যাবেন ভিনি ce প্ৰতিদ্বিন এ 
দু টা করে আমাদের ইংরেজি পড়ান, ঘণ্টা বেজে গেলেও তিনি আত্মভোল1: 
দের পড়িয়ে ষেতে থাকেন, কত বিষয় তার জানা । ইংরেজি, ইংরেজি ব্যাক 
ব্যাকরণ, সেই সময়ে মনে হত সব অভিধানগুলোই যেন তার মুখস্থ। ইংরেজি 
কত খুটিনাটি বিষয় তিনি মুখে মুখে আমাদের বলতেন, আমাদের লিখে ' 
করতে বলতেন । পড়াতে পড়াতে কত সরস গল্প বলতেন ইংরেজি সাহিত্যের 
বিদেশের নানা সাহিত্যের কত গল্প । এগারটা বাজবার আগেই যে নাকে 
ভাল ভাত গুঁজে উর্ধবশ্বাসে বিদ্যালয়ে ছুটে .আস্তাম, তা কিসের আশায়? প্র 
যে তীর ক্লাশ থাকত। তিনি আগামী মাস থেকে আর পড়াবেন না? তা ৷ 
হয়? আজো! ত তিনি আমাদের তেমনই পড়িয়ে গেছেন । তিনি ক্লাশে 
ছেলে নীল রডের জামা পরে এসেছিল বলে তাকে 'নীলবর্ণ শৃগাল’ বলে 
গেছেন। তীর হাবভাবেও ত কখনো! মনে হয় নি যে তিনি আগামী মাস থেবে 
পড়াতে আসবেন ন।। 

অত্যন্ত বিমৰ্ষ চিত্তে ক্লাশে ফিরে এলাম। এসে আমার একজন সতীৰ্থকে ৷ 
দিলাম, বললাম, জানিস, আমাদের প্রধান শিক্ষক আসছে মাদেই অবসর নিচে 

সে বিশ্বাস করল না, জিজ্ঞেস করল, পেন্সন নেবেন? 

আমি বললাম, পেনসন ত আর দেবে না, অমনি কাজ থেকে বসিয়ে দেবে 

সে জিজ্ঞেস করল, কেন ? | 

আমি বললাম, কেন আবার কি? বয়েস হলেই কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয় 

তবু সে faran করল, পড়াতে পারলেও? . 

আমি বললাম, হ্যা, পড়াতে পারলেও, আমাদের হেড স্তার কি'পড়াতে পা 
তবু ত ভৌমিক স্তার আমাকে ডেকে বললেন, আগামী মাসেই তাকে পড়! 
ছাড়িয়ে দেওয়া! হবে। তার জন্য সভা হবে। 

ছাত্রদের উপর একটি বিষার্দের ছায়া! নেমে এল! কিন্তু তা সত্বেও ৪ 
মহাশয় হাস্তমুখে ভার নিত্যকর্ম নিয়মিত করে চন লেন। তার মুখে বিষাদের ( 
নেই। ক্লাসে বসে তার আসন্ন বিদায়ের প্রসঙ্গ কেউ তুলতে সাহস পেত না, কি 
মত খোলা প্ৰাণ নিয়ে তার প্রাণখোলা হাসিতে যোগ দিতে পারি না। 

এ দিকে “বিদায় সংবধ নার” কাজ পুরোদমে চল তে লাগল । দিন কয়েক ' 
তারিখ স্থির হয়েছে । কিন্তু আমি উৎসাহ নিয়ে এই কাজে সহায়তা করতে * 


আমার বিদ্যালয় ৭ 


ভার অন্ত ভৌমিক Stow কাছে ভ্পনা পেতে লাগলাম। শেষপর্যন্ত আমাকে এই 
বিষয়ে পাণ্ডাগিরি থেকে বাতিল করা হল, আমার জায়গায় আর একজন নিযুক্ত হল। 
কিন্ত তাতেও ফল কিছু ভালে! দেখা গেল না । 

তারপর সংবর্ধনা-সভার দিন সমাগত হল। সেদিন সেজন্ত ক্লাস ছুটি ঘোষিত হল। 
আগের্দিন যখন ছুটির Rafia আমাদের ক্লাসে এল তথন প্রধানশিক্ষক মহাশয় 
আমাদের ক্লাস নিচ্ছিলেন, তিনি বিজ্ঞপ্রি-পত্রটি একচোখ দেখে নিয়ে তা পিয়নের হাতে 
ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, কাল একটার সময় তোমাদের কাশ ছুটি হবে, ভার আগে নয় তার 
আগে আমি তোমাদের ক্লাশ নেব। 

প্রতিদ্বিনই তিনি আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় ঘণ্টার ক্লাশ ছুটি নিজেই নিতেন, আগামী 
কালও নেবেন তাই বললেন, কিন্তু তারপর সভার জন্য ছুটি। অর্থাৎ তার বিদায় সংবর্ধনার 
দিনও তিনি ক্লাশ নেবেন এই কথা তিনি জানিয়ে দ্রিলেন। কারণ, কোনে ছাত্র ধদি মনে 
করে, তার বিদ্বায়-সংবর্ধন! বলে তিনি কাল ক্লাশ নেবেন, T, এই অন্ত সকলকেই আগে 
থেকে এ কথা বলে দ্বিলেন। 

সেদিনও এগারটা বাজবার আগেই ক্লাশে ছুটতে হল। অন্তান্ত ক্লাশের ছেলেরা সূভা- 
গৃহ সাজাচ্ছে। দেবদাক পাতা দিয়ে ফটক তৈরী করা হচ্ছে, উত্তর দিককার লম্বা 
পার্টিশান' সরিয়ে সেখানে টেবিল চেয়ার সাজিয়ে সভার আয়োজন কর! হচ্ছে, কেবলমাত্র 
আমরাই যায় জন্য সভা, ক্লাসে বসে তার পড়া শুনছি, মূহুর্তের জন্তু সেদিনও তার পড়ানোর 
মধ্যে একটি শব্দের খনন ঘটেনি । আজ তাই ভেবে আমি অবাক হই। 

যেদিন বিদায় সভা সেদিনও তাই যথারীতি আমাদের প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের লাশে 
বসতে হলঃ তিনি নিয়সিতভাবে পড়িয়ে যেতে লাগলেন, প্রথম ঘণ্টায় ইংরেজির পাঠ্যবই 
পড়ালেন, দ্বিতীয় ঘণ্টায় ব্যাকরণ পড়াতে wine করলেন। বিদ্যালয়ের অস্থান্ত ক্লাশ ছুটি। 
প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের বিদায়-সভায় উপস্থিত থাকবার জন্য উপরের প্ৰায় সকল ছেলেই 
এসে বিঘ্যাপয্নের আঙ্গিনায় কোলাহল করুছে, কেবল দশম শ্রেণীর ছাত্রের সভাগৃহ 
সাজানোর কাজের শেষ অংশটুকু সম্পূৰ্ণ করছে | 

আমাদের ক্লাশ চলছে, নিমন্ত্ৰিত আসতে আরম্ভ করছেন, কিন্ত প্রধান শিক্ষক ক্লাশ 
ছেড়ে উঠে যাচ্ছেন না, বাইরে থেকে সভার বিষয়ে নানা টুকরে! গুঞ্জন এবং চাপা আলো- 
চন! শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু প্ৰধান শিক্ষক মহাশয়ের জীবনে আজ যে এত বড় একটা! বিপর্যয়, 
তা Sta পড়ানোর ভঙ্গি কিংবা মুখের ভাব দেখে কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না, যেন তিনি 
কান এসে এমনই পড়াবেন, এই রকমই ভাব। প্রতিদিনের মতই ছাত্রদের সঙ্গে রসিকতা ' 
করছেন, একজনকে একটা পড়া মুখস্থ করে আসতে বললেন, কালকে মুখস্থ ধরবেন বললেন, 
তার কথা শুনে আমরা পরম্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম । কি ব্যাপার? কালও 
তিনি আসবেন ? 

ছু ‘পিরিয়ডে'রও অতিরিক্ত সময় তিনি আমাদের পড়িয়ে প্রতিদিনের মতই ক্লাশ 
থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম, তিনি তার নিয়মিত বসবার ঘরে গিয়ে বসলেন, 


৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিক। 


বিষ্ভাগয়ের আঙ্গিনায় লোকজনের যাতায়াত, ছাত্রদের কোলাহল, সভাগৃহের সাজ সজ্জা 
কোন কিছুর দ্বিকেই তার দৃষ্টি নেই। মনটা আমার এড fed হয়ে গেল যে আমি সভার 
দিকে আর যেতে পারলাম না, কাউকে কিছু না বলে বাড়ি চলে এলাম । আশা করলাম, 
sine তিনি আমাদের ক্লাশে এসে পড়াবেন, তিনি ঘে আমাদের পড়া মুখস্থ করতে বলে 
গেছেন, মুখস্থ ধরবেন না? এই আশা নিয়ে পরের দিনও বিস্তালয়ে গিয়েছিলাম, কিন্ত 
তিনি আর এলেন না, শুনলাম পরদিন থেকেই তিনি কোদালিয়া উচ্চ বিস্তালয়ে প্রধান 
শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে সেখানে পড়াতে আরম্ভ করেছেন। কোদালিয়া একটি গ্রাম, 
কিশোরগঞ্জ থেকে সামান্ত কয়েক মাইল দূরে । তার প্রধান শিক্ষকের জীবনে একদিনেরও 
cay পড়ে নি। তখন আমার মনে হলো, যদি কোদালিয়ার ছাত্র হতাম ! 

কিশোরগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে নৃহন প্রধান শিক্ষক বাইয়ে থেকে নিযুক্ত হয়ে যিনি 
এলেন, তার নাম শ্রীনীহাররপ্রন সেনগুপ্ত, এম. এ. বি. টি | আগেকার প্রধান শিক্ষকের 
স্বানাভিষিক্ত হয়ে তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতে লাগলেন । 

কিশোরগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি Rea আমার ছাত্র জীবনে আর একটি farta সংবর্ধনা 
আমি দেখেছিলাম, তার বেদনা আমি আজ তুলতে পারিনি । তা আমি এখানে বর্ণনা 
না করে পারছিনে। 

তখন আমি সবে মাত্র দশম শ্রেণীতে উঠেছি। সেই বছরই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে 
হবে। বিষ্ালয়ে নাকি দারুণ ‘অর্থসঙ্কট’ দেখা দিয়েছে তাই ব্যয় সঙ্কোচের আবশ্তক। 
তার জন্য এক ‘অর্থ নৈতিক সমিতি, গঠিত হলো । প্রায়ই তার বৈঠক হতো, অনেককে 
ডেকে জিজ্ঞাঁপাবাদ করা হতো। শিক্ষকগণ কে কয় ঘণ্টা কোন্‌ বিষয়ে ক্লাশ নিয়ে থাকেন, 
তার্দের আবশ্যকত। কি, এইসব ব্যাপারে নানা রকম প্রশ্ন করা হতো। সদস্যদের ধারণ! 
শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ অনাবশ্তক, সুতরাং Stews চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে বিদ্যালয়ের 
অৰ্থসঙ্কট মোচন করতে হবে। আমরা এত কথা জানতে পারতাম, কারণ, শিক্ষকদের 
যেদিন জেরা থাকত, সেদিন আমরা ক্লাশে ছুটি পেতাম, তারপর কোনে! কোনো! শিক্ষক 
তার জেরার বিষয় এসে আমাদের নিকট গল্প করতেন। 

বিদ্যালয়ে একজন সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন, সবাই তাকে ‘সেকেণ্ড পণ্ডিত’ বলত, তার 
নাম স্বরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য কাব্যতীৰ্থ। তিনি আমাদের অতিরিক্ত সংস্কৃত বিষয়টি পড়াতেন | 
পড়ানোর চাইতেও তিনি গল্প করতেন বেশী। সংস্কৃত কাব্য-নাটকের যত কাহিনী সব 
তার নখদর্পণে ছিল। তার কাছেই প্রথম বাণভট্টেয় “কাদশ্বরী'র গল্প শুনেছিলাম, সেই 
an কাহিনী কি উচ্ছুলিত ভাষায় ca তিনি আমাদের সামনে বর্ণনা করেছিলেন, তা 
আজ পর্যন্ত আমার শ্বভিতে এতটুকু মলিন হয়নি । তেমনই কালিদাসের যত কাব্যনাটক 
আছে, তাদেরও কাহিনী তার কাছেই শুনে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আমার 
প্রথম আগ্রহ স্থাষ্ট হয়েছিল। নাটকীয় ভঙ্গিতে তিনি গল্পগুলো বলতেন বলে তাদের বিষয়ে 
আরো! আকর্ষণ হুষ্টি হতো | 

তিনি ছাড়াও বিদ্যালয়ে আর একজন পণ্ডিত ছিলেন, তাকে সবাই ‘হেড পণ্ডিত’ 
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বলত। তাঁর নাম যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীর্ঘ।' তিনি আমাদের আবধ্যিক সংস্কৃত 
পড়াতেন। ক্লাশে এসেই পকেট থেকে পান স্থপুরির পুটুলিটি বার করে টেবিলের উপর 
খুলে বলতেন, তারপর তুই APY শব্দের রূপ মুখস্থ বল, তুই বল, তুই বল, সারাক্ষণ এই রকম 
মুখস্থ ধরতেন। কেউ তুল করলে বেঞ্চির উপর দ্রাড়িয়ে থেকে তার aw এই বাধ! শাস্তি 
ভোগ করতে হোত। কোনদিন চেয়ার থেকে তিনি নড়তেন না । কিন্তু সেকেণ্ড পণ্ডিত 
মহাশয়ের বয়স কম ছিল, মনের উৎসাহ-উদ্দীপনা অনেক বেশী ছিল, তিনি গল্প বলে বলে 
সারা ক্লাশটা ঘুরতে থাকতেন | আমার Begs দৃষ্টি কেবল তাঁকে অনুসরণ করতে থাকত। 
তিনি যে কেবলমাত্র ক্লাশেই পড়াতেন তাই নয়, কয়েকজন ‘ভাল’ ছাত্রকে তিনি 
ছুটির পর নিজের বাড়ি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, আমিও তার ‘ভাল’ ছেলেদের মধ্যে 
একজন ছিলাম | আমিও ধেতাম | সেখানে গিয়ে প্রথমই তিনি খেতে দিতেন | তিনি 
কত মাইনে পেতেন তা জানতাম না, ধোজও নিতাম না, কিন্তু সেদিন তার বাড়িতে 
বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরবার পথে যা খেতাম, তা আজ কাল কোনো “ফিল্মৃস্টারের' 
( নামকর। চিত্ৰাভিনেতার ) বাড়িতেও খেতে পাইনে, অন্তের কথা আর কি বলব। 

তীর বাড়ীর অন্তঃপুরে বসে (কারণ, বাড়ির বাইরের ঘর বা বৈঠকখান! বলে কিছু 
ছিল না ) তখন আরো একবার পড়া এবং গল্প শোনা হতো ৷ তারপর ছেলে কয়টিকে 
তিনি সঙ্গে করে নিজে তাদের বাড়ি পৌছে দিয়ে আসতেন। বিদ্যালয় থেকে ফিরতে 
qi হলে তাদের অভিভাবকেরা জানতেন, তারা সেকেণ্ড পণ্ডিতের বাড়ি গেছে। যথা 
সময়ে তিনি পৌছে দিয়ে যাবেন। তথনো “প্রাইভেট টুইশন’-এর রীতি প্রচলিত হয় নি। 

একদিন সেকেণ্ড পণ্তিতকেও “অর্থনৈতিক সমিতির জেরার সামনে হাজির হতে 
হলো। তিনি সেদিন তার ক্লাশ নিলেন না, 'তা থেকেই তা বুঝতে পারলাম। কিন্ত 
আমরা জানতাম সকলকেই এমনই একবার তার সামনে দাড়াতে হয়েছে, তারও হবে; তা 
নিয়ে তীর সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু ভাবিনি। 

পরের দিন যখন তিনি আমাদের ক্লাশে এলেন, দেখলাম, তীর মুখ খুব গম্ভীর। তাঁর 
চেহারা বলিষ্ঠ, দীর্ঘ কৃষ্ণবৰ্ণ, চোখ ছটো অস্বাভাবিক বড়, মুখে গৌফদাড়ি। এমনিতেই 
তাকে দেখলে ভয় হয়, কিন্ত সর্বদা হাপিখুসি থাকতেন বলে তাকে দ্বেখে আমর! ভয় পেতাম 
না। কিন্তু সে দিন তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ভর পেলাম। কোন কথা জিজ্ঞেস 
করতে সাহস পেলাম না, কেউ পেল না। কিছুক্ষণ ক্লাশের মধ্যে তিনি নীরবে পায়চারি 
করলেন, ছাত্রের সবাই ভয় পেয়ে একেবারে চুপ করে রইল। 

কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেই বল্লেন, তোমাদের কাছ থেকে বোধ হয় আমার বিদায় 
নেবার সময় এলো । 

সকল ছেলে এক সঙ্গে চীৎকার করে বলে উঠল, কেন স্যার, কেন স্যার, কেন 
স্যার? . 

তিনি তেমনই গম্ভীর ভাবে বল্লেন, কেন, তা আমিও জানি না, তবে বিদায় নিতে 
হবে তা জানি ৷ তোমরাও হয়তো তা ANSE জান্তে পারবে । . 

২ 
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সব ছেলে মাথা দুলিয়ে এক সঙ্গে বল্তে লাগ ল, না, না, না, স্যার আমরা আপনাকে 
যেতে দেব না স্যার | 

ভিনি আর কথা বল্তে পারলেন না, হয়তো ভার কণ্ঠ রোধ হয়ে che, তিনি নীরবে 
মেঝের উপর পায়চারী করতে লাগ লেন। চেয়ারে বদ্‌লেন না, কোনদিনই বসেন না! সে 
দিনও বস্লেন না। ্‌ 

কথাট! কমে জানাজানি হয়ে গেল। বনি ভাটির 
করে এই বলে তার চূড়ান্ত, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদটি অনাবশ্তক, 
স্থতরাং তাকে war ছাটাই করা যেতে afta তাঁর এই সিদ্ধান্তই শেষ পর্যস্ত 
বহাল রইল। নূতন প্রধানশিক্ষক মহাশয় ভাকে এই সিদ্ধান্তের কথা সরকারীভাবে 
জানিয়ে দিলেন। 

বিদায় নেবার প্রস্তুতির জঙ্ত বিভালয়ের কার্যকরী সমিতি Stter দয়া করে এক মাস সম 
দিয়েছে! ভার জন্য এই উপলক্ষে একটি “বিদায়-সংবর্ধনা, র আয়োজন হয়েছিল | আমার 
দীৰ্ঘ শিক্ষক জীবনের মধ্যে আমি সাধারণ বিষ্ভালয় থেকে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্বযিস্তালয় 
বহু শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলাম, এখনো কিছু কিছুর সঙ্গে আছি। কিন্তু এমন 
হৃদয়হীন “সংবর্ধনা'র প্রহসন আমি আর কোথাও দেধিনি। সেইজন্ত তার কথা একটু বিস্তৃত 
ভাবে বলছি বলে আমার পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করবেন । | 

সেকেণ্ড পণ্ডিভের বয়স তখন প্রায় ৪০ | শুনেছিলাম ২৫ বছর বয়সেই তিনি 
চাকুরিতে চুকেছিলেন, হয়তো তার কিছু আগে পরেও হতে পারে । ২৫ বছর চাকুরি 
করার পর কোন্‌ যুক্তিতে তীর চাকুরি ‘অতিরিক্ত! ব| ‘অনাবশ্যক’ বলে বিবেচিত হয়েছিল, 
কিংবা তখনকার প্রচলিত কোন আইনে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়েছিল, তাও 
আমার, জানবার কথা নয়, কিন্তু তখন শিক্ষকদের অবস্থাটা যে কি ছিল, তা এ থেকে 
বুঝতে পারা বায়। আজ কিশোরগঞ্জ উচ্চ. ইংরেজি বিদ্যালয়ের শতবর্ধপৃতির আড়ম্বর 
ও ব্যয়বহুল উৎসবের মধ্যে এই বিস্তালয়েরই একদ্বিনকার একজন অসহায় সেকেণ্ড পণ্ডিতের 
দুর্ভাগ্যের কথাও.আমাদের স্মরণ করা উচিত। কিন্ত তার দুৰ্ভাগ্য এখানেই শেষ হয় 
নি, শেষ পর্যন্ত বলি। 
ৃ স্থির হলো, সেকেণ্ড পণ্ডিতের জন্তু ‘বি্বায়-সংবর্ধনা"র আয়োজন করা হবে। তিনি 
তখনো নিয়মিত ক্লাশে আসেন, কারণ, প্রস্ত,ভির জন্য তিনি একমাদ ছুটি পেয়েছেন, তিনি 
নাকি না এলেও:পারতেন | যাই হোক, তিনি আসেন, ক্লাশে চুপ করে বসে থাকেন, 
আমার মনে হলো, তিনি কথা বললেই কেঁদে ফেল্বেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অশ্ৰুও রোধ 
করতে পারব না। ০০১০০০০০০০০ এই ভাবেই 
চল্তে লাগ ল। 

সভার দিন সমাগত হলো । আমরা কাদতে কাদতে সভাস্থলে গিয়ে হাজির হা 
সেখানে গিয়ে দেখি, আর সব শিক্ষকই উপস্থিত জাছেন। প্রধানশিক্ষক সভাপতির 
আসনে বসলেন, তার পাশেই সেকেণ্ড পণ্ডিত বম্লেন। ` তারপর মাল্যদ্লান, মানপত্ৰ পাঠ, 
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সেই মানপত্রে কি কি বিষয় উল্লেখ করা! ছিল, তা আজ আর স্মরণ নেই, নিশ্চয়ই যা 
থাকবার তাই ছিল, সম্ভবতঃ আর একটা কারো “বিদায়-সর্ধংবনা” অবিকল নকল করে লিখে 
দেওয়া হয়েছিল । একটি ধুতি (তখনকার দ্বিনে একটি মিলের ধুতির দাম বারো আনা) 
একটি চাদর ( দাম দশ আনা| ) এবং একটি করে দোয়াত কলম সেকেণ্ড পণ্ডিতের হাতে 
উপহার দেওয়া হয়েছিল | 

তারপর দিন থেকে সেকেণ্ড পণ্ডিত আর বিদ্যালয়ে আসেন না, আমাদের ক্লাশ নেন 
না। ছু" চার দিন বিনা শিক্ষকে কেটে যাবার পর একদিন হেড পণ্ডিত এসে হাজির 
হলেন। তারপর থেকে তার নিয়মিত চেয়ারে বসে টেবিলের উপর পানের পু'টুলি খোলা, 
মুখস্থ বন্বার নির্দেশ, না পারলে বেঞ্চের উপর দ্রাড়ানোর Petes চল্তে লাগ লে! | 

প্রায় তিনমাস হয়ে গেল। সেকেণ্ড পণ্ডিত মহাশয়কে কোথাও দেখতেও পাই না, এক 
একবার দেখ তে ইচ্ছ! করে। কিন্ত দুঃখে আর লজ্জায় তীর বাড়িতেও' যেতে পারিনে। 
তবু এক একবার ভাবি, তিনি এখন কি করেন? 

তিনি আখড়া “জয় ee কর বিবি ভি 
থাকৃতেন। দাদা কিশোরগঞ্জে ওকালতি করতেন, নাম হেমচন্ত্র ভট্টাচার্য । শঙ্কর বলে 
একটি আমাদের ক্লাশের ছেলে সে দ্বিকেই থাকৃত। পে কিছুদিন পর নিজেই একদিন এসে 
আমাকে বল্ল, জানিস? আমাদের সেকেণ্ড পণ্ডিত তাঁর বাড়ির সামনেই একটা মুদির 
দোকান দ্বিয়েছেন। দিন রাজি দোকানেই বসে থাকেন, মোটা মোট! বই পড়েন। 
আমাকে দেখ লেও কথা বলেন না, আমিও তার সাধনে যেতে সাহস করি ন1। 

আমি বললাম, মুদির দোকান? 

সে বল্ল, হ্যা, ছোট্ট একটা মুদির দোকান, দোকানে চাল, ভাল, আলু, তেল, মুন, 
সাবান এ সব আছে। 

আমি ভাবতে লাগলাম, চাকুরি ছেড়ে যে টাক! কয়টি বিভালয় থেকে পেয়েছেন, তা 
দিয়ে হয় ত দ্বোকানটি দ্বিয়েছেন ৷ 

সে আরো বল্ল, চেহারাটা! যে কি খারাপ হয়ে গেছে, তুই যদি দেখ তিস, তা হলে 
তোর কান্না পেত। l 

আমি আর কিছুই ভাবতে পারলাম না, কেবল জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কি হয়েছিল? 
কোনো অস্থথ বিহ্ুখ ? 

সে বল্ল, শুনেছি টাইফয়েড, হয়েছিল | 

' ez একদিন তার কথা সত্য কিনা তা দেখবার জন্ই হোক, কিংবা অন্ত কোনো 
কারণেই হোক আমি আখড়া বাজারের কাছে যে'রাস্তার উপর সেকেণ্ড পণ্ডিতের দাদার 
বাড়ি সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, সত্যই সেখানে এমনি একটা মুদি ' 
দোকান, দোকানে একজন মাথা নীচু করে একটা বই পড়ছেন, পাছে হঠাৎ মূখ তুলে তিনি 
আমাকে দেখে ফেলেন, সেজন্য আমি তাঁর সামনে দিয়ে পথ ধরে আর এগুলাম না।' 
পিছনে ফিরে চলে এলাম। 


১২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


মনে হলো, তীর টাইফয়েড ই হয়েছিল। কারণ, তখনকার দিনে টাইফয়েডে ভুগে 
কেউ বেঁচে উঠলে তার চেহারা এমনি হোত, তাকে চেনা হেড না। তাকেও চেন! যাচ্ছে 
না। ; 

তখন সেই বছরেরই ডিসেমবর মাসের প্রথম দিক। জাহুয়ারীতেই আমাদের প্রবেশিকার 
জন্ত ‘নিৰ্বাচনী’ পরীক্ষা হবে। নৃতন প্রধানশিক্ষক আমাদের প্রথম ছু ঘটা 
ইংরেজির ক্লাশ শেষ করে কিছুক্ষণ হলো ক্লাশ থেকে চলে গেলেন, RU ARS মশায় 
গভীর মুখে ক্লাশে এলেন। কিছুক্ষণ পরই পিওন “নোটিশ বই’ হাতে করে নিয়ে এল । 
হেড, পণ্ডিত মশায় নোটিশ বইটি হাতে নিয়ে বললেন, এই Pte এক বছর আগেও খিনি 
সেকেণ্ড fersa কাজ করে গেছেন, তিনি আজ সকালে পরলোক গমন করেছেন। 
আজ এখনই 'বিগ্কাল়ে তার জন্য শোক-সভার অধিবেশন হচ্ছে। তারপর বিদ্যালয় তার . 
স্মৃতির সন্মানাৰ্থে আজকের জন্ত চুটি হয়ে ঘাবে। 

শোক-সভার অন্ত আর অপেক্ষা করলাম ন] । উর্ধবশ্বাসে তার গৃহের দিকে ছুট্‌লাম, 
আরো কয়েকজন আমার সঙ্গে এলো | সেখানে গিয়ে দেখি, গুটি কয়েক আত্মীয় নিয়ে 
শব তখনই শুরু হবে, কঙ্কালমার শবদেহটি আঙ্গিনায় থাটিয়ার উপর তখনো শুয়ে 
আছে। জী এফং শিশু পুত্র দুটিকে দেখতে পেলাম না। সেদিন উচ্ছুসিত হয়ে 
কেঁদেছিলাম, after মধ্যে আবার আরো একছিন তেমনই কেদেছিলাম, সেদিন আমার 
প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বেরিয়েছিল | কারণ, তিনি বলেছিলেন, আমি সংস্কৃত আবস্তিক 
( compulsory ) এবং অতিরিক্ত (additional) এই দুটো বিষয়েই শতকরা ৮০ 
নহরের বেশী পেয়ে কঁতিবচিহি ( star ) পাবই। না পেলে তিনি শিক্ষকতার বৃত্তিই ত্যাগ 
করবেন। আমি তা পেয়েছিলাম, কিন্ত, শিক্ষকতার বৃত্তি তার আগেই Sie ছাড়তে 
| হয়েছিল। ' 

আর একজন শিক্ষকের কথা আমি বল্ব, তিনি অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন, নাম শীনবীন- 
চন্দ্ৰ দে । বয়সে তধন তিনি বৃদ্ধ। কিন্তু এমন স্সেহ-প্রবণ মানুষ আমি দেখিনি। আমি অঙ্কে 
খুব কাচা ছিলাম, wate বিষয়ে যে ফলই করি না কেন, অঙ্কে অন্ততঃ ত্রিশ নম্বর পেয়ে 
পাশ করতে না পারলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না। আমার সেই 
আশঙ্কা ছিল। তিনি aen গ্রাম থেকে তিন মাইল পথ হেঁটে বিস্তালয়ে আম্তেন, 
qar আমার পক্ষে তার বাড়ি যাওয়া সম্ভব ছিল না ৷ তিনি তা বুঝতেন, তাই 
শেষের দিকে প্রায় এক বছর ছুটির পর বিদ্যালয়ের একটি ঘরে বসিয়েই আমাকে খুব সহজ 
ভাবে কি করে অঙ্বপ্ুলো| কর! যেতে পারে তা ক্রমাগত বুঝিয়ে দ্বিডেন তাঁর চেহারাটি 
fim, af মৃত মাথার . চুল পাকা, সামান্য পাকা দাড়ি, মৃদু এবং মিষ্টভাষী। অঙ্কের 
শিক্ষকদের, দেখলেই আজীবন ভয় পেয়ে এসেছি, একমাত্র ত্বাকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা, 
করত | একমাত্র তারই অনুগ্রহে আমার AS ছাত্র সেদিন অঙ্ক পরীক্ষায় আশাতীত 
নম্বর পেয়ে Balt হয়ে যেতে পেরেছিল। . আগেই বলেছি, তখনকার দিনে বিস্তালয়ের 
শিক্ষকগণ ‘প্রাইভেট টুইশনি'র ব্যবসায় করতেন না, তিনিও আমার প্রতি এই অনুগ্রহটুকু 


আমার বিদ্যালয়- ১৩ 


দেখানোর অন্ত কোনো পারিশ্রমিকের আশা করেন নি. তা পানও নি। তবু তার আশঙ্কা 
দূর হয় না, আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার অঙ্ক পরীক্ষার দিন আমার কাছে এসে উৎসাহ 
দিয়েছিলেন, খাতাট| দাখিল করবার আগে থাতাটার উপরও চোখ বুলিয়ে দিয়ে আমাকে 
অভয় দিয়েছিলেন + বিষ্যালয় ত্যাগ করার পর কোনোদিন তার সঙ্গে আর দেখা আমার 
হয়নি। অক্কশান্্ে আমি পারদর্শী হই নি, কিন্ত তা সত্বেও তার যে অন্তরটির সেদিন 
পরিচয় পেয়েছিলাম, তা আজো! স্মরণ করে মানুষের প্রতি, বিশ্বাস ফিরে পাই | 
আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই আমি আমার স্মতিচারণা এখনে শেষ করব। 
আমাদের উপরের ক্লাশে ভূগোল পড়াতেন ধ্ৰীকৃষ্ণচন্দ্ৰ চক্রৰবৰ্তা। বয়স তখন তার 
পঞ্চাশের উপর, ভার মাথায় কালো চুল, কিন্ত কপালের দিকে খানিকটা জায়গার চুল পেকে 
একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল | ছাত্রেরা তাকে গোপনে Sty কপালে” বলে ভাকত। 
চাদ কপালে শব্দের অর্থ ভাগাবান। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর প্ররুতির লোক ছিলেন। 
তিনি আমাদের দেঁশবিদেশের মানচিত্র অশকতে দিতেন, যে দেশের মানচিত্র অশকতে 
হতো তার একটি বিশাল মানচিত্র ক্লাশে বোর্ডের উপর ঝুলিয়ে রাখতেন ৷ 
তিনি আমাকেই শুধু বল্তেন, যে দ্বেশের মানচিত্র অশাকবে সেই দেশের নামটি নীচে 
লিখে দেবে। 
আমি তাঁর একান্ত বাধ্য ছাত্ররূপে আনন্দের সঙ্গে ভার কথা রাখতাম। দেশের 
নামটি লেখাতে আমার খুব উৎসাহ প্রকাশ পেত। কিন্তু দেখতাম, তাতে তিনি মৃদু হাস্য 
করতেন। 
তারমধ্যে যে একটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ছিল তা সেদিন বুঝতে পারিনি, অনেকদিন পরে 
বুঝেছিলাম । তিনি নিজেও কোনদিন তার এই ব্যঙ্গ কথার খিল্লেষণ করে দেন নিযে 
কেন দেশের নাম আমাকে মানচিত্রের নীচে লিখে দিতে হবে। 
এবার আমার বাংলা শিক্ষক শ্রছেয় বঙ্কিমচন্দ্ৰ চক্রবর্তী সম্পর্কে দু চার কথা! বলি। তিনি 
চাকা জেলার লোক ছিলেন, তার চাকা জেলার উচ্চারণ শুনে আমরা ময়মুনসিংহ জেলার 
ছাত্রের! সে দিন হাস্তাম, কারণ এই ধরনের উচ্চারণ তখনো আমাদের খুব পরিচিত ছিল না। 
বন্ধিম স্যার চাকার ভাষায় চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারতেন, বক্তৃতার ভাষাতেই ক্লাশে বাংল! 
পড়াণ্নে। তিনি রবীন্দ্রনাথের তীব্ৰ সমালোচক ছিলেন, তার মতে রবীন্দ্রনাথ কবিই ” 
ছিলেন না, তিনি গীতিকার ছিলেন, তিনি ঘুমপাড়ানি গান লিখেছেন, কবিতা লেখেন 
নি, কবিতা বদি বাংল! সাহিত্যে কেউ লিখে থাকেন তা লিখেছেন gene মজুমদার, এই 
বলেই তিনি কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদারের ‘সন্তাব শতক’ থেকে কিছু পদ আবৃত্তি করে ফেলতেন | 
রবীন্দ্রনাবের ‘বঙ্গে শরৎ? কবিতাটি আমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য ছিল, তিনি 
তা পড়াতে এসে তার তীব্র সমালোচনা করলেন, বল্লেন, এ আবার কবিতা? দেঁখছ ত 
কবিতার নমুনা । বলেই মুখ বিৰুত করে কবিতা থেকে আবার আবৃত্তি করুলেন, 
ভাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল 
তোমার কানন ASICS | 


১৪ : বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 
শরৎকালে বাংলাদেশে কোকিল ডাক তিনি আবার কোখেকে BLS পেলেন? একটা 
লিখ লেই হোল? এটা কি বাংলাদেশের শরৎকালের বর্ণনা হল? তারপর আরো দেধ 
না 
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর, 
গ্রাম পথে পথে গন্ধ তাহার 
ভরিয়া উঠিছে পরানে। 

এ কোন দেশের শরৎকাল? বাংলাদেশ না আফ্রিকার? বাংলাদেশে কবে আবার 
শরৎকালে মাঠে মাঠে ধান হয়? একথা ঘে কবি লেখে সে কি বাংলার কবি, ন! বাঙ্গালী 
কবি? তারপর তোমরা ত চোখ নাক খুলে পথ চল, নাক বন্ধ করে পথ চল না, তা হলে 
বল ত কোথায় তোমরা শরৎকালে গ্রামের পথে চল্তে ধানের গন্ধ পাও? ধানের আবার 
গন্ধ কি? এই সবের নাম কবি ? তোমরা! পড়বে, আর আমি পড়াব? আমার দুর্ভাগ্য, 
তোমাদেরও দুর্ভাগ্য । তার চাইতে দ্বেখ কি চমৎকার 

যেজন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি, 
আশু গৃহে তার হেরিবে না আর নিনীথে প্ৰদীপ SIT | 
আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে তার বিশুদ্ধ ঢাকাই গ্রাম্য ভাষায় বক্তৃতা শুনে ষেতাম। রবীন্দ্র 
নাথ সম্পর্কে এই প্রকার বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করা সত্বেও আমাদের কারো মনে সে- 
জন্য কোনো আঘাত লাগত না, কারণ রবীন্্র-সাহিত্যের বিপুল সমৃদ্ধির সঙ্গে তখনো 
আমাদের কিছু মাত্র' পরিচয় হয় নি। বরং তার বক্তৃতা শুনে আমরা আনন্দ অনুভব 
করতাম। 
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ধ্যাপক প্রমথনাঁথ বি 
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( ১৯০১---১৯৮৫ ) 


প্রমথনাথ বিশী £ একান্ত স্মরণ 
প্রণবরগ্রন ঘোষ 


কোনা কোনো স্মৃতি জীবনে উল্জল থেকে ভজ্জলতর হয়। হয়তো আক্ষরিক সভ্যোর 
দিক থেকে সে সব স্মৃতিতে অনেক ব্লংবদল হয়েছে__আদ্বালতের সাক্ষ্য হিসাবে তার] 
গ্রহণীয় নয়। তবু প্রাণের গভীরে তারা সত্য। এত সত্য যে আমাদের মন তাকে 
নিয়ে নিত্য নব-হুষ্টিতে ময় হয়ে থাকে । কখনো! তাদের প্রয়োজন ফুরোয় না। 

আমার কাছে প্রম্থনাঁথ বিশী তেমনি এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। উনিশশো পঞ্চাশ সালে 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংলাবিভাগে যেদিন সন্ত সমাগত প্রমধবাবুর ক্লাশ করি, সেই থেকে এই = 
পঠাশি সালের মেঘাচ্ছন্ন আষাঢ় প্রভাতের দিনটিতে, ( যখন তিনি আর নেই )--তিনি 
এমন এক ব্যক্তিত্ব ধার মনীষা ও বৈচিত্র্য আমার কাছে সমান আকর্ষণীয় । তীর বৈশিষ্ট্য 
প্রথর বুদ্ধির সঙ্গে হ্ুকোমল হদ্বয়বত্তার সম্মেলনে | যতখানি জেহুময় ততথানি ক্লদ্বকঠোর, 
যত FOUTS, তত নির্মম সমালোচক অথচ সামান্যতম প্রীতিন্েহম্পর্শে বিগলিত জাহবী- 
যমুনা । 

অধ্যাপক প্রমথনাথ ও WEY প্রম্থনাথ --এ দু'জনকে ছাড়িয়ে আছেন লেখক 
প্রমথনাথ বিশী। কিছুদিন আগে কলকাতা! বিশ্ববিষ্যালয়ের প্রদত্ত 'জগতারিণী পদক’--ষ] 
একদা রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র, রাজশেখর প্রভৃতি লেখককে সম্মানিত করে ধন্ত হয়েছে 
কাকে দেওয়া যায়, এই কমিটির আলোচনায় স্থযোগ পেয়ে একমাত্র তার নামই তালিকায় 
রেখেছিলাম। প্রতিভা যত বড় হয়, তত ভার জানা-অজানা মিত্র ও শত্ৰু বাড়তে 
থাকে। জানতীম, তার নামের পাশে অন্ত নাম থাকলে যোগ্যতমকে ate দেবার প্রবণতাই 
জয়ী হবে। অহেতুকী ভক্তির মতো অহেতুকী শত্রতাও আছে! 

গুণগত Rake ভক্তি। সাম্প্রতিক কালে বাংলার প্রধান সাহিত্যিকদের মধ্যে 
যাদের প্ৰয়াণে আমরা সবথেকে ক্ষতিগ্ৰস্ত, প্রমথনাণ বিশীর নাম তাদের শীর্ঘভালিকায়। 
এ রাজসম্মানের পক্ষে পদে পদে কণ্টকের গূঢ় অভ্যর্থনা | বাংলার শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসিকদের 
অন্ততম প্রমধনাথ অনেকজনের আত্মতৃথ্থির মৌচাকে ঢিল মেরেছেন। দংশনকারীরাও 
সারাজীবন Ses থাকত সামান্যতম সুযোগের। এ কথা জেনেও Behe হন নি। 
অমৃত এবং গরল--দুইই অকাতরে পান করেছেন। 

ভার মতো গুণী ছাত্র বিশ্বভারতী থেকে কটি বেরিয়েছেন জানি না! তার মতো 
অধ্যাপক আমাদের বিশ্ববিষ্তালয়েই বা ক’জন ওসেছেন--সেতো জানা কথা! তবু 
আমাদের কোনো বিশ্ববিস্যালয়ই তাকে “দেশিকোত্বম? বা ভি লিট. উপাধি দেয় নি, হয়তো 
নিগৃঢ় বাধায় দিতে পারে নি ] একমাত্র রবীঙ্রভারতী বিশ্ববিস্তালয়ে সে চেষ্টা হযেছিল--- 
যতদুর শুনেছি, নানী বাধায় তা সম্ভব হয় নি। ধারা বাধা দিয়েছিলেন তারা নিশ্চয় 


১৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
সাহিভ্যক্ষেত্রে তার এই সম্মানপ্রপ্তিতে আপত্তির অন্ত রাধা দেন নি। বিন্তু প্ৰমথনাথ 
RA নিজেও সে বাধাদানের ক্ষেত্র রচনা করেছেন তার সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, 
সামাজিক ম্প্ভাষিতায়। নাই বাঁ তিনি ভি লিট, উপাধির ভার বহন করলেন, এর 
পর বহুদিন ধরে পি এইচ. ডি. ও ডি, লিট-জীবীদেয় খোরাক হয়ে বাংলাসাহিত্যে তিনি 
চিন্তনীয় ও 'আাদ্বরণীয় বিশিষ্ট মনীষ| রূপে গণ্য হবেন। 

লেখায় এবং কথায় তীর মতো, সর্বক্ষণ এমন বুদ্ধিদী্চ স্ফুলিঙগ ea ক্ষমতায় জানা- 
শোনার মধ্যে আর কাউকে ধেখিনি। নিজে হাসতে জানতেন। তেমনি কথায় কথায় 
অজম হাসির ফোয়ারা ছুটতো তার বাক্যে ও রচনায়। তার শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি বেশীর 
ভাগই Bee ব্যঙ্গরসের উদ্দাহরণ, ষদিচ সংগ্রহকালে তাদের নামকরণ ‘নিকৃষ্ট বা ‘নিকষ্টতর’ 
-কিছুটা বাৰ্নাৰ্ড শ'র “বিরস নাটকের মতো । “বিরপ নাটক’ বা প্রেজ আনপ্লেজেন্ট' 
বাংলায় অনুদিত হয়েও আপন বৈশিষ্ট্য অনেকটা বজায় রেখেছে । কিন্তু প্ৰমখনাথ বিশী 
বার্ড শ’য় অমুকারক বা প্রতিরূপ_ কোনোটাই ন’ন। সংক্ষিপ্তকরণে প্র. না. বি. 
নাম হলেও তার বাংলা নাটকে বানরর্ড শর ব্যাপ্তি ও গভীরত৷ নেই, পূর্বতন মলিয়ের বা 
এ্যারিস্টোফেনিসের কথা না ভাবাই ভালো ৷ তুলনার দিক থেকে না দেখলে, আপন 
aiwon তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যেও বিশিষ্ট নক্ষত্র। 

ইচ্ছে ছিল, বাংলাবিভাগের ছা্ছাত্রীদের নিয়ে তার কোনে! নাটক অভিনয় করে 
" তাকে প্রধান অতিথি করে আনবো | এমন অভিনয় বহুদিন আগে বাংলা বিভাগে হয়েছিল । 
এখনকার দিনের তরুণদের কাছে তীর প্রতিভার পরিচয়দানের প্ৰচেষ্টাই আমাদের 
পুনরভিনয়ের ইচ্ছের কারণ। তা সম্ভব না হলেও তাকে বাংলাবিভাগের পাঠচক্রে 
সম্মানিত ও মাল্যভূষিত করতে পেরেছিলাম-_এও কম সৌভাগ্য নয়। 'অধাপন| থেকে 
বিদায়ের কালে ধে মালা তিনি গ্রহণ করেন নি, অনেকদিন পরে আমাদের বাংল! 
পাঠচক্ষের প্রচেষ্টায় সে মাল! তিনি সাদরে গলায় নিয়েছিলেন--একথা নিজেই ঘোষণা 
করেছিজেন। আমরা তীর নাটক অভিনয় করতে চাই, শুনে বলেছিলেন, ‘আমিও 
দেখতে আসবো ৷’ 

ভার জীবননাট্যের wing অবসানের কথ! তিনিও জানতেন, আমরাও জানভাম। 
তবু আশ্চর্য দৈবশক্তিতে তিনি বারবার দেহগত দুৰ্বলত৷ পার হয়ে আবার AAT 
হয়েছেন। যত অবসানের দিকে এগিয়েহেন, তত ক্রমে ক্ৰমে সরল শিশুতে পরিণত হয়ে 
তার আপনজনদের হৃদয় ভরিয়ে রেখেছেন | শেষের fics একদিন কথায় কথায় তার মেয়ে 
“মহুয়ার (চিরশ্রীর) কথা উঠতে শুধু নামটি বার কয় বলেই চোখের জলে ভাসতে লাগলেন । 
ওপারে যাবার আগে এপারের ঘা কিছু স্সেহের অন্থরাগের_-তার নামোল্লেখমাত্রে এই 
স্েহনিঝরের উৎসারণ আমার কাছে এক পরম রমপীয় শ্বৃতি ! 

ভার চোখে শাণিত হাসির ঝিলিক এবং ভর! ভাদরের মেঘমন্লার--ছুইই দেখেছি। 
তিনি একাধারে রোমান্টিক ও র্লুপিক চেতনার মিলিত প্রকাশ । জন্ম-রোমান্টিক ate 

(শেষাংশ ১৪৬ পাতায় ) 


ভ্রীচৈভগ্য-তন্ব সমীক্ষায় চৈতন্যাচরিতামৃত 
AIHA গঙ্গোপাধ্যায় 


বাংলা ভাষায় লেখা চৈতস্তচরিত গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতই 
পাঠের অন্ত লেখা, অন্তগুলি গানের উদ্দেশ্যে লেখা হয়। অজয়ানন্দ, লোচন দাস, চূড়ামণি 
দাস, পরমানন্দ-পুরী, গৌরীঘাস পণ্ডিত, এমনকি বৃন্দাবন দাসও আদৌ স্থরে তালে আবৃত্তি 
ও গানের aa? চৈতত্তচরিত রচনা করেছিলেন। এগুলির বিশেষ নাম যাই হোক 
সাধারণভাবে এদের বলা হত “চৈতত্ত মঙ্গল”, তার বিশেষ কারণ মঙ্গলকাব্যের মতই গেয় 
বা শ্রব্য কাব্যরূপেই এগুলি বিরচিত হয়। বুন্দাবন-প্রবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজই সম্ভবতঃ প্রথম 
ব্যক্তি যিনি আদৌ পাঠ্য কাব্যক্লপেই রচনা করেন তার অমূল্য গ্ৰন্থখানি। মধ্যযুগীয় 
ধতিহাসিকের দুষ্টিতে শীচৈতন্তদেবেব প্রায় আটচল্লিশ বছরের জীবন কথা তীর গ্রন্থে তিন 
থণ্ডে, বাধটিটি পরিচ্ছেদে তিনি যেমন কাল ও ঘটনার ক্রমানুসারে স্থসজ্জিত করেছেন, 
তেমনি চৈতন্য জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে চৈতন্ত-তত্ব তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যা 
ও বিশ্লেষণ করে ভত্তবৃন্দকে শুনিয়েছেন। কবিরাজ গোদ্বামীর ছিল সহজ কবিত্বশক্তি, 
দার্শনিকের ভূয়োদর্শনের অভিজ্ঞতা ও রসশান্ত্ে অগাধ পাণ্ডিত্য। ফলে আর পীচখানি 
চৈতন্তচরিত কাব্যের মতো শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত শুধু চৈতন্তমঙ্গল কাব্য নয়, তা অমৃতময়ী 
চৈতন্ত বাণীও বটে। শ্রীচৈতন্তের জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে বৈষ্ণব দর্শনের এমন 
অমৃতভাস্ত রচনা আর কারোও পক্ষেই সম্ভব হয় নি। এ কাজের জন্য প্রয়োজন যে 
শক্তির তা মধ্যযুগের চরিতকারদের মধ্যে একমাত্র কষ্দ্রাসেরই ছিল-_পাসপ্তিত্য, রসজ্ঞান, 
ভক্তি ও কাব্যকুশলতা একাধারে এমন HT আর কারও মধ্যেই হয় নি। সেই সঙ্গে ছিল 
তার অগাধ পরিশ্রম করার ক্ষমতা । জীবনের প্রায় শেষ ভাগে চৌদ্দ বছর ধরে পরিশ্রম করে 
তিনি এই মহাগ্রন্থ রচনা করেছেন-গ্রস্থ রচনার সুচনা ১৫১৮ খ্ৰী কিন্তু সমাপ্তি ১৬১২ 
গ্রীঃ--চৈতম্ত তিরোভাবের প্রায় উনআশি বছর পরে-_তখন তীর বয়স পঁচাত্তর বছর | 
গ্রন্থ রচনায় তাঁকে আত্তরিক প্রেরণা দিয়েছিলেন বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী, যাঁদের মধ্যে 
পাচ জনেরই চৈতন্তদেবকে প্রত্যক্ষ দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল। তাদের মুখ থেকে গল্প- 
চ্ছলে চৈতন্য জীবন কথা, বিশেষ করে তাঁর.সম্যাসোত্তর জীবন কাহিনী শ্রবণ করে তাদের 
লেখা রসশাস্র থেকে বৈষ্ণব দর্শনের A তত্কথা সংগ্রহ করে চৈতন্ডের জীবন ও দর্শনের 
সমন্বিত বপ সৃষ্টি করেছেন তিনি। তিরোভাবের প্রায় শতবৰ্ষ পরে চৈতন্দেব যখন ভক্তের 
দৃষ্টিতে স্বয়ং ভগবানে পরিণত হয়েছেন তখন Sia মুখে তত্ব কথা শোনানোর অপূর্ব স্থঘোগ 
পঞ্তিত-ভক্ত-বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাস ত্যাগ করেন নি। অবশ্য গুরু পরম্পরায় প্রচৈতন্তদেব ষে 
স্বয়ং ভগবান এই এশ্বরিক সংস্কার তাঁর নিজেরও ছিল | 
= গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধৰ্মাদৰ্শ প্রতিষ্ঠার জন্য একখানি সহজবোধ্য শাস্তগ্ৰন্থ রচনা ছিল FE 


তি + 


৬৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


দাসের লক্ষ্য । তাঁর ছয় গুরু সংস্কৃত ভাষায় যে সব মুল্যবান গ্রস্থ রচনা করেছিলেন তা 
সাধারণ ভক্ত, স্বল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত জনগণের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হয় নি। কৃষ্ণদ্বাস 
তাদের যোগ্য fag রূপে বাংলা ভাষায় ও সকল গ্রন্থ এবং আরও অনেক শাস্তগ্ৰন্থের সার 
সংকলন করে এই অপূর্ব গ্রন্থখীনি রচনা করে সাধারণ ভক্তের সাধন পথে অগ্রসর হওয়ার 
সহায়ক হন। 

শীমন্তাগবত, শীমন্তাগবদ্গীতা, fers মাধব, ললিত মাধব, উজ্জ্জ নীলমণি, স্বরূপ গোস্বামীয় ' 
কড়চা, ব্রক্ষসংহিতা, একাদ্বশীতত্ব, ভাবার্থ দীপিকা, স্তবমালা, wes, পদ্বপুরাণ, গৌতমীয় 
গোপী-প্রেমামৃততন্্, ভক্তিরসামৃত fig, হ্ষ্ণিপুরাণ, আনীপুরাণ, বহ্মাডপুরাণ, কুর্মপুরাণ, 
নৃসিংহপুরাণ স্বন্দপুরাণ, বৃহৎ নারদীয় পুরাণ, বৃহৎ গৌতমীয় ws, গোবিন্দ লীলামৃত, লঘু 
ভাগবতামৃত, গোপী-প্ৰেমামৃত, গীতিগোবিন্দম্‌, whet, কৃষ্ণকৰ্ণামৃত, জগস্নাথ-বস্লত 
নাটক, চৈতন্তচন্দরোয় নাটক, উত্তরচরিত,। মহভারত, 1AN, ভাবার্থ- 
দীপিকা, কাব্য প্রকাশ, নান! অলঙ্কার শাস্ত--এই রকম প্রায় পঁচাত্তর খানি আকর গ্ৰন্থ 
থেকে ৬৬২টি শ্লোক উদ্ধার করে কৃষ্ণদাস তার গ্রন্থে প্রকাশিত বক্তব্যের পোষকতা! করেছেন। 
ভাগবতাদি শান্তর গ্ৰন্থসমূহ সাধারণ ভক্তের আয়ত্তে ছিল না, তাই তাদের পক্ষে বৃদ্দাবনের, 
লীলা-রহস্ত তথা শ্ৰীচৈতন্তে তার প্রকাশ বুঝে ওঠা >স্তব হৃত না। বৈষ্ণবধৰ্মাচরণের . শান 
বিহিত পথ কি তাও জানা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল একমাত্র ভাগবতাদি গ্রন্থ যখন 
কথকভার মাধ্যমে পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হত তধনই তারা ওঁ ওঁ বিষয়ে কিছু কিছু অবগত 
হতেন। এই শ্রেণীর ভক্তবৃন্দকে তত্বের বোধ fics সহজ ও সরল ভাষায় একখানি ary 
রচনার অবস্তই প্রয়োজন ছিল। শ্রীচৈতন্তদেবের সত্যিকারের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা 
কত gR ব্যাপার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তা wets ছিলেন; প্রভুর মতো মহাপুকুষের জীবনে 
তথ্য অপেক্ষা তত্বের মূল্য যে কতো! বেশী তা তিনি যেভাবে বিশ্বাস করতেন সেই ভাবেই 
তীয় গ্রন্থে চৈততন্ত-তত্ব ব্যাথ্যা করতে তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন । ফলে সাধারণ এবং 
অসাধারণ সকল ভক্কেরই বোধোদয় ঘটাতে চৈতত্তচরিতামুতের দান অসামান্য । 

" এই গ্রন্থ রচনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভূমিকা জীবনীকারের ভূমিকা মাত্র নয়। তাঁর 
ভূমিকা ষথাৰ্থতঃ বৈষ্ণব আচার্ষের। আচার্য যেমন শিশ্তকে শাস্ত্র বিহিত করণীয় কি কি 
ভা নির্দেশ করে তাকে সাধন পথে অগ্রসর হতে সহাম্বত| করেন, কুষ্ণদ্ৰাস কবিরাজও 
তাই করেছেন। গ্রন্থ স্থচনাতে প্রথমেই তিনি সন্ধান দিয়েছেন বৈষ্ণব ধর্ম যিনি গ্রহণ 
করবেন, তার প্রধান কর্তব্য লীপ্তক শরণ গ্রহণ ৷ তাই গুরু বন্দনা দিয়েই এই গ্রন্থ DA] | 

বন্দে গু নীশভক্তানীশমীশাবতারকান্‌।' 
তৎ প্রকাশাংশ্চ CHS: কৃষ্ণচৈতন্তসংজ্ঞকম্‌ ৷৷ 

_ গুরুসমুহকে, ঈশ্বরকে, ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দকে, ঈশ্বরের অবতারগণকে, তদীয় প্রকাশ 
যুর্তিগণকে, তীয় শক্তি সকলকে এবং Sep চৈতন্তাখ্য পরম ঈশ্বরকে বন্দনা করি । _ 

সাধন পথে গুরুর ভূমিক! বিশেষ গুরুত্পূর্ণ। গুরু আবার দু রকম- দীক্ষা্তর ও 
faster ৷ দীক্ষাপ্তর একজন হন, শিক্ষাৎরু একাধিক হতে পারেন। teeter শিশ্তুকে 


জীচৈতন্য-তত্ব সমীক্ষায় চৈতন্তচরিতানৃত ১৯ 
তার আরাধ্য সাধ্য দ্বেবতার স্বরূপ প্রকাশ করে সাধনীয় বীজমন্ত্ৰ তার কাণে দান করেন 
এবং সে সম্বন্ধে স্মরণ মননের বা জপের নিয়ম প্রভৃতি উপদেশ করেন। আর শিক্ষার ৷ 
farsa সর্বকালের সহাম্ক--তত্বোপদেখ, সাধনোপদ্বেশ, সাধ্য নির্দেশ হারা সর্বভাবে সকল 
প্রকারে শিস্তকে সাধনায় সহায়তা করেন। 

fishers তার মতে শ্রেষ্ঠ । শিক্ষাগুরু যে একাধিক করা যায় তাতে কোন দোষ হয় 
না। সকলের প্রতিই সম শ্রদ্ধা রাখতে হয়। তিনি নিজেকে প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করে বলেন 
মন্ত্রক আর যত শিক্ষাপ্ুরুগণ । 

তী সবার চরণ আগে করিয়ে বনান।। 

Bar, সনাতন, SE রঘুনাথ। 

Bey, গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ৷৷ 

এই ছয় গুরু শিক্ষার্থর যে আমার | 

Sal সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ।। 

দাস রঘুনাথ কবিরাজ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাপ্ুর হলেও তিনি আরও পাঁচ 
জনের সঙ্গে তার নাম উচ্চারণ করেছেন, তাকে ধরে ছজন শিক্ষাপ্তর তিনি গ্রহণ করেছেন | 
তাদের সকলের কাছেই তিনি উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ কথাও বলেছেন গুরু 
-_দীক্ষাগুরুই হোন আর শিক্ষাগুরই হোন-কৃষের স্বৰূপ, কৃষ্ণ গুরুঘয় রূপে, নিজ 
স্বরূপে, ভক্ত রূপে, অবতার রূপে এবং শক্তি রূপে--এই ছয় রূপেই বিলাস করে থাকেন। 
অতএব এই ছয় অভিধেয় আশ্রয়ে কৃষ্ণ WAT হতে পারেন। তার কথায় 

গুরু SIAC হয় শাস্ত্রের প্রমাণে! 

SERA কৃষ্ণ কৃপা করেন GHATS ॥ 


শাস্ত্ৰ প্ৰমাণ রূপে তিনি শ্রীভাঙগবতের ( ১১/৩৭।২৭ ) বাক্য উপস্থাপন করেন 
আচাৰ্যং মাং বিজানীয়াম্নাবমন্থোত কহিচিৎ। 
ন মর্ত্যবুদ্যাস্থয়েত সর্ব দেবময়ো পুরু | 
` _আমাকেই আচাৰ্য (গুরু) রূপে জানবে, এ বিষয়ে অন্ত কাউকেই নিয্নমানে চিন্তা 
করবে না, গুরু সর্ব দ্বেবময়, তাতে WS) বুদ্ধিযুক্ত হবে না। 
শিক্ষার্থরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ | 
অন্তর্যামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ ৷ 
গুরুতে এই রকম চিন্তাধারা-_আস্থার সঙ্গে Atal রাখতে পারেন শ্রীভ্গবান তাদের 
অনুগ্রহ করেন । গীতার ১০1১০ শ্লোকে বলা হয়েছে__ 
তেষাং সতত TSAR STS প্রীতিপূর্বকমূ। 
দদ্বামি বুদ্ধিষোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে।৷ 
— xti নিত্যযুক্ত হয়ে অধিত্বা্দি পরিত্যাগ করে কেবল প্রীতিপূর্বক আমায় ভজনা 
করেন, আমি তাঁদের তত্ববিষয়ক সম্যক জ্ঞান দান করি। এই সম্যক জ্ঞানের ছারা তারা 
আমাকে আত্মকূপে উপলব্ধি করেন | 


২৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


এই বুদ্ধিযোগ-_জ্ানঘোগ অর্থাৎ সেই রকম জ্ঞান যা ভাগবতে ২1৯/৩*-৩৫ cits 
কথিত হয়েছে-- _ ; 
জ্ঞানং পরমগুহং মে যদ্‌ বিজ্ঞান সমন্বিতম্‌। 
সরহস্তং SHS গৃহাণ গঢ়িতং ময়] || ৩০ | 
যাবানহং ষথাভাবে! যদ্্রপগুণ কর্মকঃ | 
তথৈব তত্বাধিজ্ঞানমন্ত তে BARTS ৷৷ ৩১ ॥ 
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্তুৎ যৎ সদ্বসতৎ পরম্‌। 
পশ্চাদছং ষদেতচ্চ যোহবশিস্কেত সোহস্মাহম্‌ ৷৷ ৩২ II 
MEK ষৎ AAG ন প্ৰতীয়েত চাত্মনি। 
অদ্বিদ্তাদাত্মনো মায়াং-যথাভাসে| যথা GH ৷৷ ৩৩ l 
যথা মহাণ্ডি ভূতানি ভূত্ষুচ্চাবচ্ষেন | 
প্রবিষ্টান্তপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন CORA ৷৷ ৩৪ || 
এতাবদেব ভিজ্ঞাস্তং তত্বজিজ্ঞান্থ নাত্মনঃ | 
WUE ব্যতিরেকাভ্যাং BTS সর্বত্র ATH] ৷৷ ৩৫11 
a Fe পরম গোপনীয় eee সনে বৰ্তমান কিবা তার অলাভাষ সূ 
আমার সম্বন্ধীয়--আম| কর্তৃক কথিত হচ্ছে--শোন। ৩৯ 
_ আমি যেমন, আমার ভাব যেমন, আমার রপগুণ ও কর্ম যেমন, সেই সকল জ্ঞানই তত্ব 
জ্ঞান, তোমার প্ৰতি অনুগ্রহ বশত: আমি তা তোমাকে বলছি ৷৩১ 
আমি আগে ছিলাম, অন্ত কিছু বা কেউ ছিল না, যাকে সৎ ও অসৎ কূপে পরম গণ্য 
হতে পারে, পরে হবি সুত্রে আমি ঘা কিছু পরিদৃষ্ট হচ্ছি, এবং যা কিছু ভবিস্ততে হতে 
বাকী আছে তাও আমিই হব ৷৩২ 
কৰ্মস্থত্ৰে যার প্ৰতীতি ঘটে, কিন্তু আয় যাঁর প্ৰতীতি ঘটে না, তাকে আত্মার মায়া 
জানবে, যেমন আলো বা অন্ধকার প্রত্যক্ষ হয়।৩৩ | 
যেমন WAYS সকলেতে অবচেতন ভূত সকল প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্টের মত অনুভূত 
হয়, তেমনি সৰ্বভূতে আমি প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্টের মত অবস্থিত থাকি।৩৪ 
এই সবই তব্ব-জিজ্ঞাস্থ জনের অন্বয় ও ব্যতিরেকের মাধ্যমে জিজ্ঞাস্ত_-য! সর্বদা সৰ্বত্ৰ 
বর্তমান 1৩৫ 
এই সব BS ধার জানা আছে তার কোন অজ্ঞানতা থাকে না, তিনি চৈত্যশ্বক্ূপ-_ 
পুরুষ, তিনিই মোহ নাশ করতে পারেন--তিনিই মহাস্ত-স্বকূপ হন, তিনিই শিক্ষার্ডর'র 
দ্বায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন, এই রকম বিশেষ জ্ঞানে ওককে জেনে শিক্ষাপ্তর রূপে গ্রহণ 
করবে। কৃষ্ণদাসের ভাষায় 
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে। 
শিক্ষাগুক্ হয় কৃষ্ণ মহান্ত-্বরূপে ৷৷ 
এখানে ভাঙগবতের নানা শ্লোকে ভগবতত্ব ব্যখ্যা করে গুরুর স্বরূপ যেমন তিনি 


শ্রীচৈতন্য-তত্ব সমীক্ষায় চৈতন্যচরিতামৃত ২১ 


বুঝিয়েছেন তেমনি গীতার শ্লোক উদ্ধার করে শিল্পের উপযোগ্যতার কথাও উথাপন 
করেছেন। তিনি বলেন, প্রাগুক্ত তত্বজ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসী হন পরম 
পদ্দার্থে তার একাত্মতা রূপ সমাধি স্থাপিত হয়, সেই সমাধির কল্প বা বিকল্প কোন সময়েই 
কোন কারণেই বিচ্যুতি ঘটে না--এই কথাই ভাগবতে ২1৯৩৬ শ্লোকে বলা হয়েছে-_ 
এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেন সমাধিন| ! 
ভবান্‌ কল্প বিকল্পেযু ন বিমূহৃতি কহিচিৎ || 
এই কারণেই তিনি শিক্ষগুরুকে চেতন ও মোহমুক্ত পুকষ লক্ষণা করেছেন। এই 
রকম ভক্ত ব্যক্তিই গুরু হতে পারেন! যে কেউ শিক্ষাগুক্ল হতে পারেন না। ধিনি নিয়ত- 
কাল ভগবত প্রসঙ্গ নিয়ে স্মরণ মনন করেন, RA প্ৰকৃত সন্ত অর্থাৎ সৎ পুরুষ বা সাধু পুরুষ 
তিনিই. Pera. মনের বিকৃত সঙ্গকে মুক্ত করতে পারেন । সর্বদা ঈশ্বর শ্মরণ-মনন সুত্রে 
তার মন একতাবদ্ধ থাকায় ঈশ্বর তার হৃদয়ে নিয়তকাল অবস্থান করেন বলে ভক্ত গুরু 
ঈশ্বর সমতুল্য হুন | তাই তিমি বলেন 
ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তার অধিষ্ঠান। 
ভক্তের হয়ে কৃষ্ণ সতত বিশ্রাম II 
কৃষ্ণ এই প্রকার গুপবিশিষ্ট শিক্ষাপ্তরুর অন্তরে নিয়ত বর্তমান থাকেন বলে fester যা 
উপদেশ করেন তা শ্রীকুষ্ণেরই গুরুরূপে উপদেশ বলে বুঝতে হয়। এই জন্ত চরিতামৃতকার 
ধা বলেছেন তা অবিরোধেই মানতে হয় 
গরু FAR হন শাস্বের প্রমাণে | 
গুরকূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ 
গুরুতত্ব প্রকাশ কালে কবিরাজ গোস্বামী এই ert এবং কৃষ্ণকপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত 
মহাপ্রতৃকেই মৌলিক সুত্রে লক্ষ্য করতে বলেছেন 
ষস্তপি আমার গুরু চৈতন্তের দাস | 
তথাপি জানিয়ে আমি তাহারই প্রকাশ ৷ 
শ্ৰীকৃষ্ণ চৈতন্ত প্ৰভু TR ভগবান | 
তাহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ 
এইভাবে গুরু বন্দনা সমাধা করে কবিরাজ গোস্বামী “ঈশ ভক্তগণে'র প্রসঙ্গ, অবতার 
প্রসঙ্গ করে ভগবানের প্রকাশ ও বিলাস এই দুই কূপের কথ| বলেছেন | এবং বুন্দাবনলীলার 
সঙ্গে নবদ্বীপ লীলার ay প্রতিষ্ঠা করেছেন । তিনি বলেন- বৃদ্দাবনলীলায় ষারা কৃষ্ণ- 
বলরাম ছিলেন গৌড়লীলায় তারাই Stews ও নিত্যানদরূপে wifes হন। 
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‘ছুই ভাই সম’ এরা জীবের অজ্ঞানতম নাশ করে SRE জ্ঞান দান করেছিলেন। - 
কবিরাজ গোস্বামী বলেন, 
অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব। 
ধৰ্মঅৰ্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব ৷৷ 
তার মধ্যে মোক্ষ বাছ কৈতব প্রধান। 
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হানি ee 
সেই সব জীবের অক্সান তমোধর্ম 1 
এই অজ্ঞান ধর্মাঙ্গ সকল যার সির ভিন 
চোখে প্রতিফলিত হয়, তিনি অবস্থাই উপাস্তস্তরীয় স্বীকার্য। সুতরাং 
যাহার প্ৰসাদে এই ER হয় নাশ। 
wa নাশ করি করে তত্বের প্রকাশ ॥ 
SRS কৃষ্ণ FHSS CARRA | 
নামসংকীর্তন সব আনন্দ স্বরূপ ॥ 
* এই সত্য যিনি বা ধারা প্রকাশ করেন তিনি বা তার! গুক কৃষ্ণণপে প্রত্যক্ষ প্ৰকাশ। 


BER 
বন্দে শীকফ্টৈতন্ত-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ | 
গৌড়োদয়ে AANA FTA শন্দৌ মোছা ৷ 
চিত্ত গুহার অন্ধকার দূর করতে নিখিল জনের প্রতি ক্পাবৰ্ধণ করতে, ভারতীয় পূর্বাঞ্চলে 
oiya Berber ও নিত্যানন্দ প্রভুকপে একই তত্বের ছুই অংশরূপে প্রকট হয়ে গৌড়- 
দেশকে ভাগ্যবন্ত করেছেন, তাদের গুকতৰে প্ৰতিষ্ঠিত জেনে বন্দনা ও প্রণাম জানাই ৷ 
গুরুত্ব ব্যাখ্যার পর কবিরাজ গোস্বামী গৌর্তত্বের প্রসঙ্গ করেছেন । গৌরতত্ব বা 
চৈতন্ত তত্ব বন্দনায় কবিরাজ গোস্বামী বলেন, 
BTR ব্রদ্মোপনিষদদি তর্দপ্যস্ত RS, 
ধ আত্মন্ত্ামী পুরুষ ইতি সোহস্তাংশবিতবঃ | 
Rove পূর্ণো য ইহ ভগবান স TERR, 
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্কার্জগতি পরতত্বং পরমিহ ॥ 
এই স্লোকের অমুবাদে তিনি বলেন__ 
৷ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ HAGE | 
পূৰ্ণজঞান পূৰ্ণানন্দ পরম মহত্ব ॥ 
নন্দসুত বলি ধারে ভাগবতে গাই | 
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈভন্ত গোসাঞি 1 
প্রকাশ বিশেষে তেহো ধরে তিন নাম | 
ব্ৰহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান '' 
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শ্রীচৈতন্য-তত্ব-সমীক্ষায় চৈততন্তচরিতামূত ২৩ 


কবিরাজ cits শ্লোকাংশ ব্যাখ্যানে যে অর্থ প্ৰতীতি দ্বটে--গোস্বামী asters 
বঙ্গান্ুবাদকে ঘদি নিৰ্বিবাদে গ্রহণ করতে হয় (করা যায় কি?) তবে প্রশ্ন ওঠে এ সিদ্ধান্ত 
তিনি কার মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন? কোনো উপনিষদে কি এর সন্ধান আছে না অন্যত্র ? 
কবিরাজ গোস্বামী স্বান্ুকুলে প্রমাণ দিয়েছেন বন্ধসংহিতার ( ৫1৪৬ ) বচন উদ্ধার করে, 
aR ব্যাখ্যাও দিয়েছেন-- 


গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং aii ] 
অর্থাৎ 


কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডে যে ব্ৰহ্মের বিভূতি। 
সে ব্ৰহ্ম গোবিন্দের প্রভা হয় অল্গকাসন্তি ৷ 
সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি । 
তাঁহার প্ৰসাদ্বে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি ॥ 


_ কবিরাজ গোস্বামী এই প্রসঙ্গে ভাগবত ১১/৬/৪৭ শ্লোক প্রমাণ দিয়ে ব্রঙ্গাকে ‘ব্ৰহ্মাখ্যং 
ধাম’ দেখিয়েছেন, যেখানে শান্ত রতির শুদ্ধচিত্ত জনগণ অথবা। সম্যাগিগণ দেহান্তে নিত্যস্ব 
নাত করে বাস করেন । সুতরাং Os প্রমাণে ব্রজকে গোবিন্দের অঙ্গকান্তি মেনে 
দ্বিতীয় ভাগবত বাক্য প্রমাণে তাকে জ্যোতির্ধাম বলেছেন।, তারপর গীতা (১০1৪২) 
শ্লোক এবং ভাগবত ( ১০।৯।৪২) শ্লোক প্রমাণ দেখিয়ে বলেছেন 

- আত্মান্তৰ্যামী ঘরে যোগশাস্ত্রে কয়। 

সেই গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥ 

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক É ভাসে | 

তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে ৷৷ 


- কৃষ্ণ ও গোবিনা--একেরই উদ্দেশ্বে প্রদত্ত ও কল্পিত নাম; Mowars তিনি পূর্বে 
সেই কৃষ্ণ--অবতীৰ্ণ “Cows গৌসাঞি বলেছেন, সুতরাং এক্ষেত্রেও সেই একই কথা ‘সেই 
'_ ত গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঁঞি--বলতে ইতস্তত; করেন নি। 
অপর কবিরাজ গোস্বামী নারায়ণতত্ব সমীক্ষা করতে বলেছেন — 

পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম। 
যড়ৈশ্বৰ্পূর্ণ লক্ষীকান্ত ভগবান ৷৷ 

বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম্‌ | 
‘fey যারে কহে নাহি যাঁর সম 
ভক্তি যোগে ভক্ত পায় যাহার দর্শন | 
সুর্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ 
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জ্ঞান-ষোগমার্গে তারে ভজে যেই সব। 

ব্ৰহ্ম আত্মাকপে তাঁরে করে অনুভব || 

উপাসন! ভেদে জানি ঈশ্বর মহিসা। 

অতএব সূৰ্য তার দিয়ে ত উপমা ৷৷ 

সেই নারায়ণ কৃষ্ণের THY অভেদ | 

একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ ৷৷ 

ইঠো ত fase তি'হো ধরে চারিহাত। 

ইহ বেণু ধরে তি'হো চক্রাদিক সাথ | 

কথাটি এইভাবে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে অভেদ নারায়ণে স্থিতি বললেও তিনি 

ষে ভগবানের অংশবপে প্রকাশ, মূল স্বৰূপে পূর্ণ নন, মূল হ্বন্বপকে পূর্ণতম ধরলে নারায়ণ 
পরব্যোমাধিপতি রূপে সর্ব হৃদ্বে আত্মান্পে অখিল লোক সাক্ষীরপে তচ্ছক্তিতে বিরাজ 
করেন, এর সঙ্গে ভগবানের রূপসাম্যও নেই ; ভগবান কৃষ্ণ দিভূজ মূরলীধর এবং নারায়ণ 
BESS, শঙ্খ চক্র গ্দীপন্ধারী-ভা বিশেষভাবে অনুধাবন করার জন্য শরীমন্তাগবতোক্ত 
১০1১৪।১৮ শ্লোক উদ্ধার করে বলেন-_ সর্বদেহে ধেহাধীশরূপে সর্ব লোক সাক্ষীরূপে আত্ম- 
রূপে অবস্থিত নারায়ণরূপে তুমি হে ভগবান ! নহ নারায়ণ তোমার অংশ শক্তিত্বে 
তোমারই প্ৰতিভূ কপে কার্যকরী, কার্য করেন তাই বলে তোমার মায়া নন, তোমারই 
ASN | 


এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী পুরাণোক্ত একটি গল্পের অবতারণা করেছেন। ব্ৰহ্ম 
একসময় এক শিশু বংস হরণ করেছিলেন, সেই অপহ্রণজনিত অপরাধ থেকে ক্ষমা 
প্রার্থনার জন্য ভগবানের অনুগ্রহ প্রার্থনা করলে ভগবান বলেন, তুমি অকারণ আমাকে 
তোমার পিতৃত্বে বা মাতৃত্বে এবং আপনাকে সন্তানত্থে স্থাপন করে ক্ষমা চাইছ, তোমাতে 
আমাতে এ সম্বন্ধই নেই--তুমি পরব্যোমকারণার্ণবশার্ী নারায়ণের নাভিপদ্মজাত--- 
আমি গোপ তুমি কিভাবে আমার পুত্র হবে? তা শুনে ব্রহ্মা বলেন--তুমি সব, তুমি 
কি নও 
. প্ৰাকৃতাপ্ৰাকৃত হুষ্ট যত জীবরূপ। 
তাহার যে আত্মা তুমি মূল স্বকপ || 
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয় । 
জীবের নিদান তুমি তুমি সর্বাশ্রর | 


এই বাক্য জানা ধায়__ব্রত্ধা আপনাকে জীব পর্যায়ভুক্ত করে পরিচয় দিলেন, জীবের 
ষেষন জন্ম মৃত্যু আছে, ব্ৰহ্মারও সেইরকম, তিনিও অমর নন, তিনিও R পদীর্ঘ-_তার 
স্ৰষ্টা নারায়ণ, Sta জন্মক্ষেত্র নারায়ণের নাভিপদ্ম । তাই ভগবান বললেন- আমি ‘গোপ’ 
অর্থাৎ বিধেয় পদার্থ _যা৷ অবিজ্ঞাত তব, কু শব্বাখ্যকপূ্থ আমাতে অনুবাদ মাত্র। তবুও 
ব্ৰহ্মা বললেন- তুমিই নারায়ণ-_ 


জীচৈতন্ত-তত্ব সমীক্ষা চৈতন্তচরিতামূত ২৫ 


‘নার’ শবে কহে সর্ব জীবের নিচয়। 
‘অয়ণ’ শব্ষেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥ 
তুমি সর্বজীবের আশ্রয়, তোমাকে আশ্রয় করেই সর্বজীব নিত্য অবস্থিত। এই বলে 
aa ভগবানের ত্ৰিবিধ নারায়পের স্বরূপত্থের কথা জানালেন, ঘা তার শক্তির গুণ 
কর্মাশয়ী ধর্মত্বের প্রতীক অর্থে প্রকাশ, যেখানে তিনি সর্বহেতু, সর্বধারক ও সর্বসাক্ষী। 
কবিবাজ গোষশ্বামীর ভাষায়-- 
সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয় | 
তুমি মূল নারায়ণ ইথে কি সংশয় | 
সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ ৷ 
corel তোমার বিলাস তুমি মূল নারায়ণ ॥। 
'কারণার্ষি গৰ্ভোদক ক্ষীরোদশায়ী” মায়াছারে হু এই ত্ৰিবিধ মায়ী নারায়ণ মূল 
নারায়ণ নন, এ'রা পরব্যোম নারায়ণের অংশ, পরব্যোম নারায়ণ এদের অংশী, কিন্ত 
তিনিও স্বয়ং ভগবান নন, তিনি স্বয়ং ভগবানের বিলাস মুতি-- 
একই বিগ্রহ কিন্ত আকারে হয় আন। 
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম ॥ 
কেউ কেউ মনে করেন “অবতারী নারায়ণ” কৃষ্ণ অবতার-_কিন্তু এ ধারণা ভূল, কৃষ্ণ 
অবতার নন, অবতারী এবং তিনিই মূল, যাকে ae, পরমাত্মা ও ভগবান--এই তিন 
অদমজ্ঞানে জান! মায়, যিনি ‘এতে চাংশকলা পংসঃ কৃষ্ণন্ত ভগবান দ্বয়ম্‌’ শব্দে ভাগবতে 
(১৩২৮) শ্লোকে লক্ষিত হয়েছেন । ব্রদ্ধপংহিতার (৫1১) শ্লোকেও বলা হয়েছে _ 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাি গোবিদ্দঃ সর্বকারণ কারণম্‌ ৷৷ 
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়। 
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সৰ্ব শাস্ত্রে কয়।। 
সেই কৃষ্ণ অবতায়ী ব্রজেন্্র কুমার। 
আপনে চৈতন্তকপে কৈল অবতার।। 
অতএব Cows গোসাঞি পরতত্ব সীমা | 
_ অর্থাৎ কবিরাজ গোস্বামীর মতে গৌৱরতত্ব বা চৈতন্ততত্ব কৃষ্ণতত্বই । কৃষ্ততত্ব 
না বুঝলে গৌরতত্ব বোঝা যায় না। 
tree মহিমা জানা যায় যে সব সিদ্ধান্তে কৃষ্ণদ্বাস কবিরাজ তারই বর্ণনা করেছেন 
তার চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে । এই জন্য গ্রস্থারন্তে গরুবন্দনা, বন্তনির্দেশ করেই তিনি 
বিদগ্ধ মাধবের ১/২ cate উদ্ধার করেছেন 
অনপিতচরীংচিরাৎ ককপয়াবতীর্ণঃ কলৌ 
সমর্য়িতুমূন্নতোজ্জদরসাং স্বভক্তিপিয়ম্‌। 
হরিঃ পুর্নট সুন্দৱদ্যুতিকদস্ব সন্দীপিতঃ 
সদা হৃদয় কন্দরে প্ফুৱতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 
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যিনি sen করে কলিতে অবতীর্ণ হয়ে অক্লান্ত অবতার কর্তৃক অনপিত উন্নত উজ্জল 
রসপূর্ণ স্বীয় উপাসনা পদ্ধতি রূপ ভক্তি পরিবেশন করেছেন, A অনিন্দ্যস্থন্দর হেমকাস্তি 
বিশিষ্ট সেই শচীনন্দন গৌরহরি সর্বদা তোমাদের হৃদয় কন্দরে প্রকাশ পেতে থাকুন। 
রূপ গোস্বামীপাদের এই উক্তিকে আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ ৬১৬৬১ 
চৈত্তন্তাবিভাবের বছিরঙ্গ হেতু নিৰ্দেশ করতে গিয়ে বলেন-- 
পূৰ্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্রকুমার । 
574 


BR কাতার 
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশ ॥ 


দ্বাস্ত, সখা, বাৎসল্য, শৃঙ্গার চারি রস । 
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥ 
win সখা! পিতা মাতা কান্তাগণ লঞা। 
ব্ৰজে ক্রীড়া করে FH প্রেমাবিষ্ট ইঞা 1 
যথেচ্ছ বিহুরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান । 
warty করি মনে করে অনুমান ॥ 
চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান ৷“ 
ভক্তি বিনা জগতের নাছি অবস্থান ॥ 
সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি |- 
বিধি ভক্তে ব্রজের ভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ 
Dri জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত ৷ 
পশ্বৰ্ষ শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ 
Q জ্ঞানে বিধি ভজন ক্রিয়া । 
বৈকুণ্ঠে যায় চতুৰ্বিধ মুক্তি পাঞা | 

সারি সাত্্প্য আর সামীপ্য সালোক্য । 
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে AH Fy ॥ 
যুগধৰ্ম প্ৰবৰ্তাইমু নাম সংকীৰ্তন। 

চারি ভাবভক্তি দিয়া নাচাইমু ভূবন 1 
আপনি করিমু ভক্তভাব অন্গীকারে | 
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RENER A 
আমি বিনা অন্তে নারে ব্রজপ্রেম দিতে 1. 


শ্রীচৈতত্ত-তত সমীক্ষায় চৈতন্তচরিতামৃত ২৭ 
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে | 
পৃথিবীতে অবতরি করিব নানা রঙ্গে ॥ 
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় | 
অবতীৰ্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ৷ 
চৈতন্ত-সিংহের নবদ্বীপে অবতার ৷ 
সিংহগ্রীব সিংহ বীর্য সিংহের হঙ্কার ॥ 
সেই সিংহ বহুক জীবের হৃদয় কন্দরে | 
কল্মষ-ঘিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে ॥ 
সঙ্ধীৰন প্রবর্তক শ্ৰীকৃষ্ণ চৈতন্তের ‘অন্তঃকষ্ণ বহিগৌরু রূপে আবির্ভাবের মুখ্য কারণ 
কিন্তু চতুৰ্থ শ্লোকে বল। হয়নি। কবিরাজ গোস্বামী তার কাব্যের পঞ্চম ও ষষ্ট শ্লোকে তা 
বর্ণনা করেছেন। স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা থেকে উদ্ধৃত সেই দুই শ্লোকে বলা হয়েছে_ 
রাধা কৃষ্ণ প্ৰণয় বিকৃতিহলণদিনী. শক্তিরম্মা- 
দেকাত্মানাবপি ভূবি পুরা LER গতৌ তৌ | 
চৈতন্যাথ্যৎ প্ৰকটমধুনা SHER চৈক্যমাধম্‌ 
রাধাভাব্যুতি সুবলিভং নৌমি কৃষ্ণ স্বনপম্‌ ॥ 
খিনি পুরাকালে দেহাত্ম সম্বন্ধে একত্রে অবস্থিত থেকেও বিলাস বাসনায় জগতীতলে 
carey শ্বীকার করেছিলেন, শ্রীরাধিকা ধার বিলাস কপিণী হলাদ্বিনী শক্তির লীলার প্রকাশ 
সেই রাধারুষ্ উভয়ে একত্ব প্রাপ্ত হয়ে চৈতন্য আখ্যা নিয়ে সম্প্রতি আবিভূত-_ 
রাধাভাবচ্যুতি সুবলিত সেই কৃষ্ণ স্ব্পকে নমস্কার ৷ 
কবিরাজ গোস্বামী এ শ্রোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
LFP এক আত্মা দুই দেহ ধরি। 
অন্তোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি l 
সেই দুই এক এবে চৈতন্ত গোসাঞি | 
ভাব আন্বার্দিতে দোহে হৈল! এক ঠাই ৷৷ 
ইখি লাগি আগে করি তাহার বিবরণ। 
যাহ! হইতে হয় গৌরের মহিমা-কথন || 
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্ৰণয় বিকার | 
স্বরূপ শক্তি হলাদিনী নাম যাহার ৷৷ 


রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূৰ্ণ শক্তিমান্‌। 
ছুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র প্রমাণ ৷ 
মৃগমদ্‌ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ । 
অগ্নি ছালাতে যৈছে নাহি কতু ভেদ ॥ 
রাধাকৃষ্ণ এছে সদা একই KM | 


২৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


লীলারস আম্বাদিতে ধরে দুই কল্প ॥ 
প্রেমভক্তি শিখাইতে 'াপনে অবতরি। 
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ চৈভন্তরূপে কৈল অবতার | 
এই ত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ-পরচার ৷৷ 
অতঃপর ষষ্ঠ শ্লোকের কণা । এটিও কপ গোস্বামী বিরচিত__ 
শ্ীরাধায়াঃ প্রণয় মহিম কীদুশো বানয়ৈবা- 
qha যেনাভুত মধুরিমা কীদূশো বা মদ্বীয়: ! 
CHAR চাস্যা WRSTE Tipe বেতি 
| লোভাতন্তাবাচ্য: সমজনি শচীগৰ্ত সিন্ধৌ হরীনুং | 
__ঙ্গীরাধিকার প্রণয় মহিম! কিরূপ, Sat কর্তৃক আদ্বাদিত আমার প্ৰণয় মাধুর্য কি- 
রূপ, আমার প্রেম আশ্বাদনে রাধার কি জাতীয় সুখ কৃষ্ণাবতারের পরেও ভগবানের এই 
ত্ৰিবিধ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকায় ভা পূর্ণ করতে তদ্ভাবে ভাবিত হরে পুজ্যপাদ রাধাকৃষ্ণের 
অয় প্রেমঘন মুতি হরিরগী fed জ্যোতিৰ্ময় গৌরচন্দ্ৰ শচীগৰ্ভ সিন্ধু হইতে যেন জন্ম লাভ 
করেছেন | 
PORE PAE ৰ We aI 
চৈতন্তচরিতামতের অন্তালীলায় প্রভুর শেষ জীবনে দিব্যভাবোম্মাদদশা বৰ্ণনাকালে তিনি 
বসিক শেখর কৃষ্ণের সেই নিজ কার্ধের পরিচয় দিয়েছেন, আদিলীলার চতুৰ্থ অধ্যায়ে তার 
আভাস মাত্র আছে। কিন্ত সেই আভাসটুকুও যথেষ্ট শাস্ত্র বাক্য হারা সমৰ্থিত হয়ে 
সিদ্ধান্তবাক্যেরই কপ নিয়েছে_-চৈতন্য-তত্ব লিকপণে এই শ্লোকটির গুরুত্ব অপরিসীম | 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে Rowe আবির্ভাবের মুখ্য কারণরপে নির্দেশ করা হয়েছে। 
ভগবানের লীলারস আশ্বাদনের পরিপুষ্টির কথা । সেই প্রসঙ্গে রাধা ও তার প্রেমের স্বরূপ 
বিশ্লেষণের স্থযোগ গ্রহণ করেছেন কবিরাজ গোস্বামী | তার মতে-- 
মহাভাব শ্ববপা Sate ঠাকুরাণী। 
সৰ্বগুণ খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিয়োমণি ৷৷ 
কৃষ্ণপ্ৰেমে ভাবিত যার চিত্রেন্দিয় কায়। 
কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা -- ৯৮% 


গোবিন্দানন্দিনী রাঁধা-গোবিন্দ মোহিনী । 
গোবিন্দ-সর্বন্ব-সর্বকান্তা শিরোমণি ॥ 


রা 
যাহা ষণাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ শ্ষুরে ॥ 


শ্রীচৈতম্ত-তত্‌ সমীক্ষায় চৈতন্যচরিতামুত ২৯ 


জঙগতমোহন কৃষ্ণ_তাঁহার মোহিনী । 
অতএব সমস্তের পর! ঠাকুরাণী ৷৷ | 
এই পরাশক্তিরপিণী রাধার সঙ্গে প্রেমরস আস্বাদন করেও কৃষ্ণের তিনটি বাঞ্ছ| অপূর্ণ 
ছিল। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়_ 

তাহার প্ৰথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান। 
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান ৷৷ 
পূৰ্ণানদাদয় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ব। 

- রাধিকার প্রেমে আমা করায় Gare || 


নিজ প্ৰেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ | 
তাহা হইতে কোটি গুণ রাধা প্ৰেমাশ্বাদ ৷৷ 


বিষয় জাতীয় সুখ আমার আশ্বাদ। 
আমা হইতে কোটি গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ 
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। 
যত্নে আশ্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥ 
ধনু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় | 
তবে এই প্ৰেমাননোর অনুভব হয় ॥ 
এই প্রেমানন্দের অনুভব করার প্রয়োজনেই কৃষ্ণাবতারের পর গৌবাবতারের আবির্ডাব। 
‘অন্তঃকুষ্ণ বহিগৌর" রূপে তিনি চৈতন্কাবতারে যুগপৎ প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় হয়ে_ এ 
অপূর্ব প্রেমের মহিমা আম্াদন করলেন। 
চৈতন্তাবতারে কৃষ্ণের দ্বিতীয় লোভের বিষয়ে চরিতামৃতকার বলেছেন 
এই এক শুন আর লোভের প্রকার । _ 
হু মাধুর্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ৷৷ 
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা। 
ত্ৰিজগতে ইহার কেহো নাহি পাগ সীমা N 
এই প্রেম ছারে নিত্য রাধিকা একজি। 
আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদ্বে সকলি ৷৷ .. 
আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়। 
শ্ব স্ব প্রেম MRA ভক্তে আস্বাদ্বয় | 
দর্পপান্তে দেখি যদি আপন মাধুরী | 
আম্বার্দিতে লোভ হয় আত্বাঘিতে নারি tt 
বিচার করিয়ে যদি আশ্বা্-উপায়। 
রাধিকা হ্বরূপ হইতে মন ধায় ॥ 


৩০ বাংলা সাহিত্য পতকা 


কুষ্ণাবতার্লের পরে গৌরাবতারের এই দ্বিতীয় লোভের কথা কবিরাজ গোস্বামী অন্তত 
সংক্ষেপে এইভাবে বলেছেন 
‘আপনি আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ৷’ 
অতঃপর, FRAT রাধারাণীর কষ্ণমিলনে যে সর্বাতিশায়ী সুখ হয়, রাধার 
অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার করে সেই স্বুথাশ্বাদনের তৃতীয় সাধের কথা কবিরাজ গোস্বামী 
TATA — FR মনে মনে ভাবলেন 
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় RA | 
তাহা আম্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ৷৷ 
নানা ae করি আমি নারি আম্বার্দিতে। 
সে সুখ মাধুর্য দ্ৰাণে লোভ বাড়ে চিতে ৷৷ 
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার | 
প্রেম রস আম্বাদিল বিবিধ প্রকার 
রাগ মার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে | 
তাহা শিখাইল লীল.-আঁচরণ দ্বারে ৷৷ 
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পুরণ । 
বিজাতীয়ভাবে নহে তাহা STATA ৷৷ 
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে | 
সেই তিন ga কতু নহে আন্বাদনে ॥ 
রাধাভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্ণ । 
তিন স্থথ আস্বাদিতে হব অবতীৰ্ণ ৷৷ 
See অতঃপর অধৈত-আরাধনে নবদ্বীপে শচীগর্ভসিয়ুতে অকলঙ্ক পূর্ণচন্ত্রূপে 
আবিস্কৃত হলেন। মঙ্গলাচরণে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এইভাবে শ্রীমম্মহাপ্রতুর তত্ব ও 
অবতারত্বের কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। 
কবিরাজ গোস্বামী ১৫২৭ খ্রীঃ, মতান্তরে ১৫৩৭ খ্ৰীঃ জন্মগ্রহণ করে ১৫৬২ গ্রীষ্টাব্দের পর 
বৃন্দাবন গিয়ে আনুমানিক ১৫৬৫ খ্ৰীঃ ‘গোবিন্দ লীলামৃত” রচনা করেন এবং ১৫৯৮ খ্রীঃ 
চৈতন্তচরিতামৃত রচনায় হাত দেন। এই সময় সনাতন, কপ, রঘুনাথাস, রঘুনাথ ভট্ট, 
গোপাল ভট্ট প্রভৃতি চৈতন্ত সমসামপ্ত্িক গোস্বামী প্ৰভুপাদদের কেউই জীব্তি ছিলেন না | 
তাদের কাছ থেকে পূর্বাহেই সংগৃহীত তথ্য ও তাদের রচিত গ্রন্থ, যথা, চৈতন্যাষ্টক স্তব- 
ayer, চৈতন্য চন্দ্ৰোদয় নাটক, স্বরূপ দমোদরের কড়চা প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে চৈতন্ত- 
চরিতামৃত রচনা! করেন। ইচ্ছা করলে মহাপ্রভুর সম্াসোত্তর জীবন কাহিনী নিয়ে 
প্রামাণ্য একখানি জীবনী গ্রন্থ তিনি লিখতে পারতেন, কিন্তু সেরকম জাবনীগ্রস্থ লেখ! 
হুয়তে। তার উদ্দেশ্ধই ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন, চৈতন্তচরিত আশ্রয়ে একখানি উত্তম 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন গ্ৰন্থ রচনা করতে এবং সে কাজে তিনি সংলও হয়েছেন। আমরা 
তার গ্রন্থের আদিলীলার চারটি পরিচ্ছেদ মাত্র আশ্রয়ে চৈতন্ত-তত্ব ব্যাধ্যাতারপে কৃষ্ণদ্বাসের 


শ্রীচৈতস্য-তত্‌ সমীক্ষায় চৈতন্তচরিতাসৃভ ৩১ 


কৃতিত্বের আলোচনা করেছি, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা। যাবে সধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ 
‘সাধ্যসাধন WE’ আলোচনা, ১৯শ থেকে ২৪শ পরিচ্ছেদে কূপ সনাতনকে শিক্ষা! দেওয়ার 
ছলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনের আলোচনা, অস্ত্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদ প্রভুর শিক্ষা- 
শ্লোকাষ্টকে বৈষ্ণবের সাধনা ও সিদ্ধির লক্ষণ ও সিদ্ধির নিষ্ঠার স্বরূপ এইসব অতি প্রয়োজনীয় 
সিদ্ধান্ত কেমন সুকৌশলে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আসলে কষ্ণদাস এই গ্রন্থে প্ৰধানতঃ 
বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও স্বতির প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাখ্যাতার ভূমিকাই পালন করেছেন অর্থাৎ 
জীবনীকার নয় তার ভূমিক! wy ব্যাখ্যাকারের | তাই চৈতম্যদেবের বস্তুগত তথ্যবহুল ও 
এঁতিহাসিক ঘটনাপধ্কী সঙ্কলন না করে চৈভস্ত-জীবনাদর্শ, ভক্তিবাঘ, হৈতবাদী দার্শনিক 
চিন্তার গৌড়ীয় ভাষ্য ও বুন্দাবনীয় মতাদর্শকে সংহত, দূরভিসারী ও মনননিষ্ঠ আকার 
দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অর্ধাদালাভের উপযোগী একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন বাংলা 
ভাষায়। বাংলাদেশ থেকে দূরে সুদূর ব্রজমণ্ডলে দীর্ঘদিন বাস করে, চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার 
ছন্দে দুকহ তত্বকথাকে আশ্চর্য সাৰ্থকতার সঙ্গে বর্ণনা করে কবিরাজ গোস্বামী বিশেষ 
কৃতিত্বের পরিচয় দ্বিয়েছেন। পঙ্থকে দিয়ে গদ্যের কাজ স্ুচারুকপে সম্পন্ন করিয়ে নিয়ে 
সেই মধ্যযুগে কুষ্ণদাস ষে আদর্শ স্থাপন করেছেন আজকের যুগেও তা আমাদের বিস্মিত 
করে। প্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর আবির্ভাবের তাৎপর্য ব্যাথ্যায় কৃষ্ণদাসের মতো ক্ৰান্ত্ব্শী কবি- 
নীযীরই প্ৰয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। শ্রীচৈতম্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচার্য হয়ে গ্রস্থাদি 
রচনা করে বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন প্রচারের চেষ্টা করেননি--তার অলোকসামান্যচরিত্র, 
অলৌকিক অশ্ৰু এবং সাক্ষাদুপদেশাদির দ্বারাই তার জীবদ্দশায় বৈষ্ণবধর্ম we প্রসার লাভ 
করেছিল; তীর অন্তর্থানের পর বৃদ্দাবনবাসী স্তূপ সনাতন, গোপাল SE ও ভ্রীজীব গোস্বামী 
প্রভুর! সংস্কৃত ভাষায় এবং তাঁদের অনুসরণে কৃষ্তদাস কবিরাজ গোস্বামী বাংলা ভাষায় 
প্রভুর মৃত বলে ঘ! উপস্থাপিত করেছেন তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মক্ূপে আদৃত হয়ে বর্তমানকাল 
পর্যন্ত প্রচারিত আছে। শ্রীচৈতশ্রচরিত কথা আত্বাদ্বনের জন্য চৈতন্তভাগবত, চৈতন্তমঙ্গল 
নান! গ্রন্থ আছে, কিন্তু 'গ্রীচৈতন্যের ভাবকে আস্বাদন করে aft সাধনপথে অগ্রসর হইতে 
হয় তাহা হইলে প্রীচৈতন্তচরিতামৃত ছাড়া আর গতি নাই’_-ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের 
এই মন্তব্য যথাৰ্থ বলেই দ্বীকার করতে হবে। আমরাও গ্ৰন্থখানিকে গৌঁড়ীয বৈষ্ণব দর্শনের 
সায় বলেছি বৈষ্ণবতত্বের আলোকে গ্রস্থটি বিশ্লেষণ করলেই তার সত্যতা উপলব্ধি করা 
যাবে। অবশ্য বিনা যুক্তি প্রমাণে কবিরাজ গোস্বামী কোনও তত্বই প্রচার করেন fa— 
প্রতিটি বক্তব্যই প্ৰাবদ্ধিকের মতো তথ্য প্রমাণ Ga তি সহযোগে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন | 
আঁপলে চৈতন্য জীবনকথা আশ্রয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অমৃত পরিবেষণই যে তার সাধু 
উদ্দেশ্য ছিল সে কথা একটু মনোযোগ দিয়ে তার গ্ৰন্থ পাঠি করলেই বুঝতে পারা যায়।১ 


১, বর্তমান লেখকের সম্ম প্রকাশিত ‘ARtro ও ath’ ky এই বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা আছে। 


নন্দলাল বসুর শিল্পদর্শন = 
রামেশ্বর শা | 


নন্দলাল বসুর frets বা নন্দনতত্ব (aesthetics) সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে 
প্রথমেই মনে হয়, পাণ্চাত্যের অনেক' নম্মনতত্ববিদ্বের মতো নন্দলাল বন্থর শিল্পদর্শন শুধু 
একট! আযাকাডেমিক অধ্যয়ন নয়, তার শিল্পদর্শন তার সামগ্রিক জীবনদৰ্শনের অঙ্গ । আর 
তার জীবনদর্শনের মূল পরিচয় অনুসন্ধাম করতে গেলে আমরা দেখি যে, রবীন্দ্রনাথের 
মতোই তিনিও লীলাবাদী। নিজের শিল্পদর্শনকে তিনি লীলাবাদের আলোকেই ব্যাখ্যা 
করেছেন। আমাদের দেশের শঙ্করপন্থী মাক্সাবাদী ভাববাদী (absolute idealist/ 
solipcist) দার্শনিকরা জ্গৎ্থট্টিকে মায়! বা মনের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, মনের 
বাইরে বা মনের কল্পনার বাইরে জীবন ও জগতের অস্তিত্ব তারা স্বীকার করেন নি। কিন্ত 
জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করলে শিল্পের উপজীব্যকেই অস্বীকার কর] হয়, এবং এতে 
শিল্পহুষ্টই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ফ্নি শিল্পন্রষ্টা তিনি সায়াবাদীর সঙ্গে একমত হতে 
. পারেন না। ভিন্ন প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী জগৎ সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন 
শিল্পন্টার দুটিতে সেইটিই জগৎস্বরূপের আসল ব্যাখ্যা £ “জগতের রূপ কেবলমাত্র ইন্দরিয়ের 
হুষ্টি, সুতরাং তাহা মিথ্যা, জগতের বাস্তবিক সত্তার মধ্যে রূপের কোনো সন্তাব নাই_এ 
কথা যত বড়ো দার্শনিকই বলুন না কেন, ইহা! সত্য নয়। কারণ, শপ শুধু চোখে দেখিবার 
ও ইন্দ্ৰিয় দিয়া অস্থুভব করিবার জিনিস হইলে মামুয কখনোই বলিত না ‘জনম অবধি 
হম কূপ নেহারম্থ, নয়ন না তিরপিত con? রূপের মধ্যেই যে অনূপের বাসা, সে যে 
ভিতরেরই বাহির, সত্তারই প্রকাশ 1৮১ | 

শিল্পীকে জীবন ও জগতের অস্তিত্ব শ্বীকার করতেই হয়। নন্দলালও জীবনের 
লীনাবিলাসকে সত্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নন্দলালেও শিল্প দর্শনের যুলপ্ৰতিষ্ঠা লীলা- 
বাদেই £ “‘অধথৈতবাদী মনে করতে পারেন, সাধনার পথে যা-কিছু "ছড়ে যেতে হবে তা 
অনিত্য, তা তুচ্ছ; তাই নিয়েই fae করার অর্থ কী? শিল্পীর উত্তর হল এই যে, 
শিল্পের 22 হচ্ছে মায়াকে আশ্রয় করে। মায়া অষ্টাকে অভিভূত করে না। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ উপমাচ্ছলে বলেছেন, সাপের বিষ সাপকে লাগে ন] |" শিল্পীও মায়াকে জেনে 
মায়ার ব্যবহার করেন ব’লেই তা হয়ে উঠে লীলা ।”২ | 

শিল্পী জগৎহৃিকে মায়া ক্ষপে (illusion) দেখেন না, দেধেন এক পরম 
সত্যেরই প্রকাশ রূপে । তাই নন্দলাল বিশ্বাস করতেন, জগতের বিচিন্রক্ূপের ভিতরে 
অনুস্যত একের এঁক্যটিকে নিজের wefan উপলরিছ্ডে লাভ করে তাকে প্রকাশ করাই 


১। চক্রবর্তী, অজিতকুমার £ ‘কাব্য পরিক্রমা বিশ্বভারতী ; ১৩৬৭, পৃঃ ১১। 
২) বহু, নম্বগাল £ শিল্পকথ|’, বিশ্বতারতী * ১৩৭১, পৃঃ ২* ৷ 


নন্দলাল qaa Fa ৬০ 


শিল্পীর সাধনা, শিল্পীর fife | এই একের উপলব্ধি লাভ করলে পৃথিবীতে সমদৃষ্টি অজিত 
হয়, তখন সর্বভূতে পরম সত্যের অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। নন্দলাল শ্বীকার করেছেন, হিন্দু 
পরিবারে জন্ম বলে হিনুর সংস্কার অঙুদারে ভিনি প্রথমে দেবদেবীর ছবিই আকতেন এবং 
তার মধ্যেই দেবের প্রকাশ দেখতে পেতেন। ক্রমে দৃষ্টি যত গভীর হল, ততই সৰ্বভূতে 
_ তিনি পরম সত্যের উপলন্ধি লাভ করলেন £ "পূর্বে দেবত্ব দেবতার রূপেই দেখতাম, এন 
- দেখতে wy করি__মানুষে, গাছে, পাহাড়ে ।”৩ জগৎকে ও জীবনকে মিথ্যা মায়া বলে 
অস্বীকার না করে জীবনকে পরম সত্যেরই প্রকাশকপে দেখেছেন বলে জীবনের সঙ্গে তার 
Pare নিবিড় সম্পর্কে অদ্িত। জীবন ও প্রকৃতির বাস্তিবষপ শিল্পে গ্র€ণীয় মনে করতেন = 
বলেই নন্দলাল জগতের দ্বেশ-কাল-নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক কূপ এবং দেশ-কাল-গত সামাজিক 
রূপ দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন £ “ছবি করতে হলে প্রকৃতির কাছে পাঠ নেওয়া 
একটা দিক, তাতে জগতের তাবত্কপের গতিপ্রকৃতি গড়ন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়; আর 
একট! দ্বিক হল মানসিক ছাদ বা ছন্দের আরোপ--এই ছাদ ব! ছন্দ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
যুগে, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জাতির বিশিষ্ট চরিত্র উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, ক্রমিক 
বিকাশ লাভ করেছে 18 

জীবনের Near 2 রে রি তে 
প্রকাশ করাই তার কাছে শ্রেষ্ঠ শিল্পের সার্থকতা । তাই তার মতে জীবনের শুধু বাহরূপের 
প্রকাশে শিল্পের সার্থকতা নেই। শিল্পী ধখন মানবদেহের চিত্র আকবেন, তখন তাকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে তাতে মানবমনেরও প্রকাশ হচ্ছে কিনা। ' তাই জীবজন্ত যথন স্বাভাবিক 
জীবনকৰ্মে নিযুক্ত তখন তার অঙ্গ-প্রত্যগ্জের নড়াচড়ার সঙ্গে তার মনের স্বাভাবিক প্রকাশ 
ঘটে। এইজন্ত নন্দলাল মনে করতেন স্বাভাবিক জীবনকর্মে নিযুক্ত মানুষ ও জীবজ্তই 
শিল্পীর শ্ৰেষ্ঠ উপজীব্য । wifes ল্‌ যেমন বলেছেন শিল্পের উপজীব্য হল life in action, 
নন্দলালও তেমনি বলেছেন, ফরমাস অনুযায়ী সাজিয়ে বসানে। মডেল দেখে বা ভামি 
অবলম্বন করে শিল্প R করা উচিত নয়। কারণ ফরমীস মত HUE ( pose ) অনেবক্ষণ 
এক ভঙ্গীতে থাকা মডেলের পক্ষে আয়াপসাধ্য ও রেশকর, ভাতে মডেলের দেহের ভঙ্গীর 
সঙ্গে মনের যোগটি কেটে. যায়; এই অবস্থায় মডেলকে অবলম্বন করে ছবি আকলে সে 
ছবি জীবন্ত স্বাভাবিক হয় না, কারণ সেটি তার দেহের ছবি মাত্র, মনের ছবি নয়। 
~ নন্দলাল জীবনবাদী। কিন্তু জীবনের অর্থ তার কাছে অনেক গভীর । ভারতীয় 
শিল্প সাধনায় জীবনকে গভীরতর অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে। তাই সেখানে জীবনের 
বাস্তবতা বলতে শুধু দেহের বাস্তবতাকে বোঝান হয়নি, ভারতীয় শিল্প-ধারার এই নিজম্বতা 
সম্পর্কে নন্দদ্াল সচেতন ছিলেন। এবং এর উত্তরাধিকার তার শিল্পাদর্শে ও শিল্প-দর্শনে 
বর্ডেছে। বলা হয়ে থাকে, অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প-এত্হিকে তার স্বক্ল্প-ধৰ্ম থেকে a 
না করেই আধুনিক মনের কাছে পুনৰ্জাবিত করেছেন। এবং আমরা জানি, নন্দলালও 

OL বহ, নন্দলাল? শিল্পকথা’, বিশ্বভারতী ; ১৩৭১, Rd I 
৪। বন, নন্দলাল : ‘শিল্পচর্চা’ বিশ্বভারতী ; ১৩৯৭, পৃ: ২৩৪) 
পল 


৩৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


এই ধারারই উত্তরসাধক। নন্দলাল প্রাচ্য শিল্পের স্বকীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং 
নিজেই পাশ্চাত্য শিল্প থেকে প্রাচ্য শিল্পের stem কোথায় তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন, প্রাচ্য শিল্পের মুখ্য উদেশ্য ভাবকে প্রকাশ করা) স্থুল দেহের খুটিনাটি গড়ন 
সেখানে একান্তই গৌণ। কিন্তু পাশ্চাত: শিল্পে স্বাভাবিক দেহের খুটিনাটি গড়নই মুখ্য, 
ভাবি সেখানে উপেক্ষিত নয়, কিন্তু দেহের গঠনকে গৌণ করে ভাব সেখানে প্রাধান্ত পায় 
. নি! আমরা স্বীকার করি -নন্দলাল শিল্পকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। 
কিন্তু শিল্পকে তিনি জীবনের বাস্তবতার ee অনুকরণও মনে করেন নি।' তিনি R 
করেই বলেছেন £ “শিল্প হল eB | স্বভাবের অহুকরণ নয় ।*৫ সাধারণের ধারণা, জীবনের 
বাস্তবতার উপস্থাপনা না হলে শিল্প অবাস্তব হয়ে প্রাপহীন হয়ে যায়। কিন্তু নন্দলাল 
মনে করেন, শিল্পীর প্রতিভার স্পর্শে বরং অবাস্তবও বাস্তব বলে প্রতিভাত হয়। শিল্পী শুধু 
মূৰ্তি নিৰ্মাণই করেন না, তিনি তাতে প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠাও করেন। নন্দলাল একটি গল্পের সাহায্য 
বিষয়টি অপূর্ব প্রা্লতার সঙ্গে বুবিয়েছেন। নবোদ্গত যবের শিষ, দেখতে কেমন? 
— প্রশ্নের উত্তরে একজন বলেছিল---একটি প্রজাপতির ডানা ছিড়ে ফেললে যেমন 
দেখায়, নবোদ্গত যবের শিষ সেই রকম দেখতে । আর অন্ত একজন বলেছিল-_-“শিষটি 
দেখে মনে হচ্ছে দুখানা ডানা হলেই ও প্রজাপতির মতো উড়ে যাবে’ দ্বিতীয় জনের 
উক্তির মধ্যে এমন একট] ষাদুকাঠির orf আছে যে, নিশ্রাণ বস্তুও জীবন্ত হয়ে উঠেছে | 
শিল্পীর রচনা হল হৃষ্টি, কবিশিল্পী সেই Rre প্রাণের স্পন্দন জাগাবার অপূর্ব ক্ষমতার 
অধিকারী | বৈদিক aff তাই বলেছেন কবিমনীষীর প্রতিভার স্পর্শে qwe প্রাণলাভ 
করে--‘মৃতং বঞ্চন বোধয়ন্তিঃ | 

নন্দলাল জীবনকে যে স্বীকার করেছেন, তাই নন্দলাল শিল্পকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন. 
করে দেখেননি । কিন্ত সামাজিক নীতির মানদণ্ডে শিল্প বিচারের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন 
না। এই বিচার পদ্ধতি একাস্তই সুল। “সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে সুনীতি- 
দুর্নীতির ভেদ টেনে আনা শিল্পের ক্ষেত্রে অনাবশ্তক ৷ কারণ, সামাজিক সংস্কারে ধা 
নিন্দনীয় তাই হয়তো। শিল্পীকে রসবোঁধে উদ্বোধিত ক'রে এমন-কিছু রচনা করাতে পারে 
যা শিল্প হিসাবে অন্ত হাজার হাজার লোককে সংস্কারবন্ধ খণ্ডিত ধারণার উর্ধে বিশুদ্ধ রসো- 
পলক্ধিতে নিয়ে যাবে ।'”৬ একথাটি নন্দলাল সামাজিক দ্বায়িহুকৈ এড়িয়ে গিয়ে বলেন 
নি। সামাজিক দ্বায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সম্পূৰ্ণ সচেতন । তাই এই প্রশ্ন তিনি নিজেই 
উত্থাপন করেছেন যে, দুর্নীতিপূণ বিষয়ের উপস্থাপনার ফলে সমাজের ক্ষতি হতে পারে 
কিনা | এই প্রশ্নের তিনি নান্দনিক সমীধানই নিয়েছেন । সামাজিক বিচারে যা দুর্নীতি- 
পূর্ণ তাও শিল্পের উপজীব্য হতে পারে; কিন্তু শিল্পীর সুতে যখন তার রসোত্রীর্ণ 
নবক্রপায়ণ ঘটে তখন তার যথার্থ আবেদন পাঠকের মনে দুর্নীতির প্রেরণা জাগায় না, তা 
পাঠকের মনে স্থনীতি-দুর্নীতির GR এক রসচেতনা জাগরিত করে৷ এই রস 


t) বহু, নন্দলাল : “শিল্পকথ।” বিশ্বভারতী , ১৩৭১, পৃঃ ৪" | 
* | বহ, নন্দলাল £ ‘শিল্পকথা’, বিশ্বভারতী; ১০৭৯ পৃঃ ১৮ | 


নন্দলাল বন্থর Parta ৩৫ 


“চেতনা মাহ্ষের কোনো ক্ষতিসাধন করে না। অবশ্য একথা নন্দলাল স্বীকার 
করেছেন যে, এমন কিছু a মন’ আছে, এমন কিছু অপরিণত মনের লোক ( ‘বয়স্ক 
নি’ ) আছে যাদের চেতনায়. রসবোধ জাগে না, তারা শিল্পের উপজীব্য কোনো 
ছুনািপূর্ণ বিষয় থেকে দুর্নাতিই শিক্ষা করে। এরা সমাজের বিকৃতির এবং অশিক্ষা- 
কৃশিক্ষার পরিণাম এদের অন্তে শিল্পের বিষয়কে সঙ্কীৰ্ণ না করে বরং সামাজিক দিক 
থেকে এদের মনের সুস্থ বিকাশের পথনির্দেশ দ্বিয়েছেন নন্দদাল । তাই পুরী ও কোনা- 
রকের মন্দিরের আদিরসাত্মক যৃত্তিগুলি যখন নষ্ট করে দেবার প্রস্তাব হয়েছিল তখন তিনি 
সে প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। বরং watt শিল্পি নিয়ে বলিষ্ঠ কে ঘোষণা করেছিলেন 
যে, রসস্বষ্টর দিক থেকে ও যৃতিগুলি খুবই উচ্চশ্রেণীর। 

প্রচলিত অর্থে নন্দলাল কলাকৈবল্যবার্দী নন | কারণ শিল্পের সামাজিক উপযোগিতা 
তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু তার মতে এই উপযোগিতার নিজস্ব ক্ষেত্র আছে। 
নীতিবিষ্া, ety, রাষ্ট্রনীতি প্রত্যেকেরই mafas উপযোগিতা আছে, কিন্ত 
প্রত্যেকের উপযোগিতার ক্ষেত্র পৃথক, অর্থাৎ জীবনে এবং সমাজে এদের প্রত্যেকের 
ভূমিকা wee তেমনি নন্দলালের মতে সমাজে শিল্পেবও qoa উপযোগিতা 
আছে। তার মতে শিল্পের মুখ্য উপযোগিতা হল মানুষের মধ্যে রদ-চৈতন্তের 
জাগরণ, করা, মানুষের স্বভাবের শৈল্পিক উধ্বায়ন সাধন করা, এক কথায় তাকে 
নান্দনিক শিক্ষা দ্বান করা ৷ একথা নন্দলাল নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন : “মামুষ ইন্সিয় দিয়ে, 
মন দিয়ে, বহির্জগতের সকল বস্তুর তত্ববোধ ও রসবোধ করে এবং শিল্পে তা অপরের কাছে 
প্রকাশ করে; শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পের চর্চার হার! মানুষের তত্ববোধ ও রসবোধের উৎকর্ষ 
সাধিত হয় এবং শিল্পের প্রকাশভঙ্গী আয়ত্ত হয়” এই হুল শিল্পের সামাজিক উপ- 
যোগিতা। কিন্ত এই সামাজিক কর্তব্যপালনই শিল্পীর wea মূল প্রেরণা নয়! শিল্পে 
এই সামাজিক উৎকর্ষ ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধান হতে পারে, কিন্ত এই উদেশ্য নিয়ে শিল্পী 
শিকল্পহষ্টিতে প্রবৃত্ত হন না। সবল pee সামাজিক ও ব্যক্তিক উপযোগিতার চেতনা 
থেকে মুক্ত-__ এদিক থেকে খেলার সঙ্গে শিল্পস্ুটর মিল আছে। এই তত্র ব্যাখ্যা 
নন্দলালের নিজের লেখাতেই পাওয়া যায় £ “খেলা কর! ও শিল্পন্থ করা এ ছুয়েরই 
প্রবৃত্তির মূল একই। খেলা করলে মন প্ৰফুল্ল হয়, শরীর ইস্ব হয়, কিন্তু মানসিক প্ৰফুল্লত| 
ও শারীরিক সুস্থতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কয়জন খেলায় প্রবৃত্ত হয়? শিক্ষা! বড়, না খেলা 
বড়, এর বিচার করবে শিক্ষক ৷ কিন্তু শিল্পী বা কলাকার খেলাই করেন 1” 

বিয়ের সঙ্গে 'খলার এই মৌল সাদৃশ্তের তত্বটি জাৰ্মান কবি ও নাট্যকার শিলার 
অষ্টাদশ শতবেই ব্যাখ্যা করেছিলেন নন্দনতত্ব-বিষয়ক তাঁর জগঘিথ্যাত চিরায়ত রচনা 
` diber die Asthetische Erziehung dès Menschen’ (1795) ( মাচছষের 
নান্দনিক শিক্ষা প্রসঙ্গে’ ) গ্রন্থে । এই গ্রন্থে তিনি একথাও বলেন যে, সেই মাসুষই খেলা 


৭। বহ্‌, নন্দলাল £ Mee’ বিশ্বভারতী, ১৩৭১৪ পৃঃ ১০ 
vi iagat গঙ্গোপাধ্যায় কতৃ ক সংগৃহীত (বিশ্বভাবতী পত্ৰিকা, ১৩৭৩, পৃঃ ১৬ ) 
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করতে পারে যে মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, যার কোনে! ঘাটতি নেই, যার কোনো 
প্রয্নোজনবোধ নেই! খেল! সমস্ত প্রয়োজনবোধের উধ্বে। আমাদের শিল্পহ্ুটিও সমস্ত 
প্রয়োজনবোধের Goa’, ape একরকমের খেলা", tut sie auch den 
Ausspruch : der Mensch soll mit der Schonheit nur spielen und er 
soll nurmit der Schonheit spielen. Denn, um es endlich auf einmal 
herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo erin voller Bedeutung des 
Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.”® 
নন্দলালের নান্দনিক ভাবনায় শিলারের প্রভাধ প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্ত 
সাদৃঠ্ঠটি বিস্ময়কর | 

নন্দলালের মতে ইতিহাসের বিবর্তন-ধারাম সমাজে যখন নানা কারণে আসে অবক্ষয় 
নৈতিক ভ্ৰষ্টাচার, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক নৈন্য--তখন চারিদিকে 
অন্ধকারের মধ্যেও লাহিত্য-শিল্পই মান্থুষের মধ্যে আশার আলো জেলে. রাখতে পারে, 
অবক্ষয়ের উজানে নবহুষ্টির শ্রোত বইয়ে দিতে পারে। 

অজ্ঞানের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যেও আমরা আমাদের অন্তরে যে আলোক দেখতে 
পাই শিল্প হল তারই ছট।) ভাতে চতুর্দিকের অন্ধকারের বিনাশ তো হয়ই, তাছাড়া 
দুঃখের যুল কারণও দূর হতে পারে। এক্নসময়ে জার্মানীর এমনি অবক্ষয়ের দিনে যে 
আশার আলো জেলে রেখেছিল দে দেশের সাহিত্য তা কার্প মার্ক সের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে 
স্বীকৃতি লাভ করেছে £ “সবকিছুই জরাজীর্ণ ধ্বংস হবে কি হচ্ছে; কল্যাপকর পরি- 
বর্তনের এতটুক্ও আলো নেই; তথন জার্মানীতে আশার আলোক জালিয়ে রেখেছিল - 
একমাত্ৰ তার সাহিত্য | --- 

কবি গ্যেটে এবং শিলার এদের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থই অভিব্যক্তি পেয়েছিল 
তৎকালীন জার্মান সমাজের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ও বিদ্রোহ ।”১০ মার্ক সের এই কথা থেকে 
প্রমাণ হয় শিল্প সমাজের যান্ত্রিক প্রতিষলন মাত্র নয়। সমসাময়িক সামাজিক- 
অর্থনৈতিক পরিবেশের হাতে শিল্পীর প্রতিভা নিষ্কিয় ক্রীড়নক নয়! শিল্পীর প্রতিভা 
যুগ-সচেতন, কিন্তু যুগের দাস নয়। 58559 
চেতনার শোত বইয়ে দিতে পারে | 

শিল্পবৌধকে আচাৰ্য নন্বলালও দেশের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির সীমাবন্ধন থেকে মুক্ত 
করে দেখতে চেয়েছেন। তার মতে অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য বা দৈন্তের উপরে শিল্পবোধ 
নির্ভর করে ন! ৷. শিল্পবোধকে নন্দলাল সহজাত সৌন্দ্যবোষের ফনশ্রুতি মনে করেন। 
তাই ধারা মনে ক্রেন, অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য না হলে শিল্পচ্গ করা যায় না বা যাদের 
ধারণ! শিল্পচ্চায় শুধু ধনী Beat অধিকার আছে, নন্দলাল Storr সঙ্গে একমত হতে 


a} Schiller Friedrich 2 ‘nber die Asthetische Erziehung des Menschen’, 1795, 
Funfzehnter Brief. 
১*। শিল্প ও দাহিত্য প্রসঙ্গ মার্কন-এজেনৃস্-লেনিন কলিকাতা” ১৯৫৮৯ পৃ; ১৯-২৭ |; 
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পারেননি। যে দরিদ্র সাঁওতাল নিত্য তার মাটির ঘরটি নিকিয়ে রাখে, তার মাটির বাসন 
আর ছেঁড়া কাথাটি গুছিয়ে রাখে, তার সৌন্দর্যবোধ যে কলেজে-পড়া ধনীর দুলাল 
প্রাসাদোপম হোস্টেলে বা মেসে তার বহুমূল্য পোষাক বা তৈজসপত্র এলোমেলো ছড়িয়ে , 
রাখে তার চেয়ে অনেক বেশি। নন্দলাল এই দৃষটান্ুটি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, 
অকুত্রিম সৌন্দৰ্যজ্ৰীতি ও সৌদর্যবোধ কোনো আর্থিক অবস্থার উপরে নির্ভরশীল নয়। 
অর্থাৎ শিল্পকে তিনি দেশের অর্থ নৈতিক-সামাজিক পটভূমিকার প্রতিফলন মাত্র মনে 
করেন না। 

শিল্পকে নন্দলাল প্রচলিত রীতিতে দু’ভাগে ভাগ করেছেন-_চাকশিল্প ও কারুশিল্প | 
কাকশিল্পের দু'টি উপযোগিতা-_শিল্পীর কাছে তা অর্থাগমের পথ করে দেয়, আর সাধারণের 
জীবনে “নিত্য-প্রয়োজনের জিনিসগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছু"ইয়ে...আঁমাদের 
জীবন যাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে ।৮১১ অন্যদিকে চাকশিল্প শিল্পীর অর্থাগমের পথ 
করলেও করতে পারে, কিন্তু সেটা বড় কথ! নয়; আসল কথা চারুশিল্পের চর্চা মানুষের 
দৈনন্দিন দুঃখছন্দে সংকুচিত মনকে শৈল্পিক সৌন্দর্যের আনন্দলোকে মুক্তি দেয়। দৈনন্দিন 
বৈষয়িকতা থেকে শিল্পের মুক্তিদানের এই তত্ব রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরাধিকার । জার্মানীর 
অন্যতম কবি-নাট্যকার-নন্দনতত্ববিদ্‌ শিলারও অনুরূপ wre বিশ্বাস করতেন “es die 
‘ Schonbeit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert”>* 

প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-এতিহকে নৰ্যুগে ধারা পুনজাঁবন দান করেছিলেন তারের মধ্যে 
নন্দলালের কৃতিত্ব অবিসম্বাদিতভাবে শ্বীকৃত। এই কারণে তার শিল্পনর্শনেও এঁতিহ- 
চেতনা একটি প্রধান স্থান নিয়ে আছে। অথচ একথা মনে রাখতে হবে যে. নন্দলালের 
ওঁতিহৃচেতনা অতীতের অচেতন অনুস্থতি নয়। অতীতকে তিনি সচেতন সশ্রন্ধ সাধনার 
দ্বারা লাভ করতে চেয়েছিলেন । এদিক থেকে কাব্যে আধুনিকতার দীক্ষাপ্তক এলিয়টের 
এঁতিহৃচেতনার সঙ্গে Sta মিল আঁছে। এলিয়টের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্বরণীয় “Tradition 
isa matter of much wider significance. It cannot be inherited, and if 
you want it you must obtain it by great labour. It involves in the 
first place, the historical sense,---and the historical sense involves a 
perception:: of the timeless as well as of the temporal and of the time- 
less and temporal together.” >° ` 

শিল্পী এবং শিল্পতত্ববিদ্‌ ওকাকুরার একটি কথা শিল্পাচার্য নন্দলাল একাধিক প্ৰসঙ্গে 
স্মরণ করেছেন ঃ ‘স্বভাব (Nature), পরস্পর (Tradition) ও স্বকীয়তা (Originality) 
এই তিন নিয়ে হয় সৰ্বাঙ্গ-সম্পূৰ্ণ আৰ্ট’। বস্তুত এই উক্তির মধ্যে নন্দলালেরও fa? ও 


১১। বহু, নন্দলাল £ ‘শ্ল্পিকথা’, বিশ্বভারতী ; ১৩৭১, পৃ: ১২ । 

x | Schiller, Friedrich : ‘nber die Asthetische Erziehung des Menschen,’ 1795,- 
Zweiter Brief. 

১৩, Eliot, T.S.: ‘The Sacred Wood’, London, 1957, p. 49. 


৩৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


শিল্পাদর্শের একটি মূল স্থত্র নিহিত রয়েছে। প্ৰত্যেক শিল্পীরই প্রাথমিক শিক্পদীক্ষা 
প্রতিহের কাছে, এরঁতিহের শিক্ষাকে স্বীকৃত করে না এগোলে শিল্পীর হষ্টি হয় কাচা? । 
, অন্তদ্বিকে শিল্পীর হুষ্টিতে নিজস্ব দান কিছু না থাকলে শিল্প ঠিক প্রাণ পায় না’ । নন্দলাল 
aya শিল্প-ভাবনায় যৌলিকতার পটভূমিকাঁয় ষে ওঁতিহচেতনার সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা ছিল তার : 
স্বৰূপ-সন্ধান নান্দনিক জিজ্ঞাসার অন্যতম উপজীব্য। এঁতিহকে নন্দলাল নীরস কর্তব্য- 
বোধে গ্রহণ করেন নি। ওঁতিহের অন্তর্নিহিত সত্য তীর জীবন্ত উপলব্ধির মধ্যে ধরা 
পড়েছিল | একথা! বিশেষভাবে লক্ষ্য করি ভারতের অধ্যাত্মিক এঁতিহথ সম্পর্কেও তার 
ধ্যানধারণা থেকে। নন্দলাল বন্ধুর শিল্পচেতন'র একটি গভীর উপলব্বিগত প্রতিষ্ঠা ছিল । 
এই উপলদ্ধি বিশ্বের রূপবৈচিত্র্ের অন্তরালশায়ী আত্মিক একত্বের উপলব্ধি। একের 
প্ৰকাশকে বিচিত্রের মধ্যে উপভোগ করা রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য) আর বিচিত্রের 
মধ্যে একের উপলব্ধি লাভ করা fae চেতনার বৈশিষ্ট্য । ভারতীয় শিল্প-সাধনার মূল 
প্ৰতিষ্ঠা বিচিত্রের মধো একের এই মিঠিক উপলব্ধিতে। এই মিষ্টিক চেতনার মূল প্রন্মবণটি 
উৎসারিত হয়েছিল, ভারতীয় আৰ সাহিত্যের আদি উৎস বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে, আর 
এই জন্মে ভারতশিল্পের ভাস্তকার হাভেল্‌ বলেছিলেন ভারতীয় শিল্পের মূল প্রতিষ্ঠা বৈদিক 
চেতনার উপরে ।৯৪ এই মূল এঁতিছ্র সঙ্গে যুক্ত ছিল ভারভশিল্লের নবজম্মদাতা 
অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনা ; এবং স্বীয় পিল্প-গুরুর এই এঁতিহ দীক্ষা নন্দলালের -বিল্লহুটি 
এবং শিল্পতত্বেও জীবন্ত উপলব্ধির রূপ লাভ করেছিল | শিল্পের লক্ষ্য অনুসন্ধানে নন্দলাল 
সেই এঁতিহগত উত্তরাধিকারকেই বাণীমূৰ্ত্তি দান করেছেন £ “সবল শিল্পের লক্ষ্য এক | 
কবিতা, যুতি, চিত্র, নাচ, গান, সবই A মূল আনন্দের ছন্দকে আপন আপন ছন্দে ধরতে 
চায়। লে হিসাবে ধোগ-সাধনার সঙ্গে শিল্প-সাঁধনার মিল আছে। অধ্যাত্ম-সাধনায় 
Pa সমুদয় বৈচিত্রের অন্তরালে এঁক্য সন্ধান করা হয়--একের সন্ধান করা হয় যাকে 
জানলে Nd wal Pas ঠিক এ ভাবে বিরাট একের সন্দর্শন-মানসে 
চলেছে ।”১ 

ARA বজ UE OE তেমনি শিল্পের 
AP প্রক্রিয়াতেও দেখেছেন ভারতীয় এঁত্হিগত খ্-দষ্টির নিরাসক্ত নিলিপ্ুতা এবং আননা- 
স্বরূপ পরম চৈতন্তোর সঙ্গে SICA প্রকাশ |. এই কারণেই তিনি বলতে পেরেছেন 
আর্টিস্ট হৃদয়-বিদ্বায়ক দৃশ্ যেমন আকেন, তেমনি মনোমুগ্ধকর বিষয়ের ছবিও আকেন | 

১8) ৮. We must always seek for the origin of the great art-schools of the 
world, not in existing monuments and masterpieces or in the fragmentary collec- 
tions of painting and sculpture in muséums, but in the thoughts which created 
them all. The Vedic period is all-important for the historian, because, except 
for a brief period of its history, the Vedic impulse is behind all Indian 816. 

Havell, Ernest Binfield: ‘The Ideals of Indian Ar?’, London : John Murray, 
Reprint 1920, p. 14, 

sel বসু, নন্দলাল £ ‘শিল্পকথা, বিশ্বভাৰতী ১৩৭১, পৃঃ 98-94] 


নন্দলাল বন্থর শিল্পদর্শন ৩৯ 


কিন্তু, কোন কিছুতেই পিণ্ড বা বিচলিত হন না। শিল্পী quad বা হুঃখকর আবেষ্টনের 
উৰ্ধ্বে উঠে যান এবং উভয়েরই মূলে সততায় যে আনন্দ বা রস আছে তারই বিগ্রহ সৃষ্টি 
করেন | : 

শিল্পীর শিল্পসাঁধনার মূল সম্পদ হল জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার অকৃত্রিম অমুভূতি। 
এই অনুভূতি কৃত্ৰিম হলে শিল্পের সমস্ত সম্ভারই ব্যর্থ। আর এই অনুভূতি খাটি হলে তার 
. গভীরতা ও ব্যাধির উপরে নির্ভর করবে শিল্পহষ্টিয় মহনীয়তা শিল্পের, উপজীব্য যে বিষয়বস্তু 
তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি গভীরতার চরমে পৌছে শিল্পীর মধ্যে বিষয়বস্তুর সঙ্গে তন্নয়ী- 
ভবন সংঘটিত করে। এই তাদ্বাত্মোের ফলশ্রুতিহ্বরূপ যে জ্ঞান (knowledge by identity), 
তারই MCs উঠে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গ শিল্পীর উপলব্ধি এক হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক 
ক্ষেত্রে এই তাঁদাস্ম্যের পরিণাম আমাদের পিতামহেরা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে, ‘ব্ৰহ্মবিদ্‌ 


ater waft’ ত্দ্ছবিদ নিজেই ব্ৰহ্ম হয়ে ওঠেন শিল্পক্ষেত্রে অনুরূপ গভীর উপলব্ধির 


কথা বলেছেন শিল্পাচার্য ননালাল--“ধানখেতের সবুজ তোমার এত ভালো লাগা চাই যে, 
তুমি এ সবুজ হয়ে গেলে। তোমার সততার অন্তহীন পরিচয়ে এ পরিচয়টুকু যুক্ত হল ।”১৬ 
উপলব্ধি যদি এই রকস অপরোক্ষ 'ও গভীর হয় তবে শিল্পের প্রকাশপ্রকরণের জ্ঞান 
নন্দলালের মতে শিল্পীর মধ্যে আপনা থেকেই আসবে। এ যেন ইতালীয়, নন্দনতত্বধিদ্‌ 
ক্রোচের কথা মনে করিয়ে দেয় _ শিল্পীর বোধি (intuition) যদি নিখুত হয় তাহলে তার 
প্রকাশরূপও আপনিই নি'খুত হবে। ঘে বিশ্বব্যাপী আত্মার কথা উপনিষন্ের খষি বারবার 
বলেছেন, যে আত্মার সঙ্গে একাত্মতা অনিৰ্বচনীয় আধ্যাত্মিক আনন্দের জন্ম দেয়, নন্দলাল 
সেই বিশ্বব্যাপী আত্মার উপলব্ধির সঙ্গে নান্দনিক (aesthetic) আনন্দকে যুক্ত করে 
দিয়েছেন £ “পূর্বদিকে সবুজ 'বনের মাথায় কাজল-কালে| মেঘ_ আমার এত ভালো 
লাগছে কেন, মনকে এমন নাড়া দিচ্ছে? কারণ আর কিছু নয়, একই সত্তার, একই 
চেতনার, এক প্রান্ত হল এ মেঘ আর অন্ত প্রান্ত হল এই আমি।*১৭ দেবেন্দ্রনাথ 
ও রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে অর্জিত এ হুল ভারতীয় ওপনিষদিক এঁতিহের.ধার!। 

শিল্পী ও শিল্পতত্ববিদ আচাৰ্য নন্দলাল বস্থুর চেতনা ছিল ভারতীয় এঁতিহের প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধাশীল । এই শ্রদ্ধা তাকে এঁতিহ্রে অন্তনিহিত, সত্যের জান দান করেছে। 
তাই প্ৰাক্লতজ্বনের চেতন! যেখানে এঁতিহের উপরিতলের রূপ দেখে অশ্রন্ধায় উপেক্ষা 
করেছে, নন্দলাল সেখানে গভীর জীবনসত্য ও শিল্পসভ্য আবিষ্কার করেছেন। পৌরাণিক 
দেবদেবীদের নন্দলাল দিয়েছেন নান্দনিক ব্যাখ্যা (aesthetic interpretation) | 
কালীমুতি ও নটরাজের যুতি কল্পনার ব্যাখ্যাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়--; “কালীমুতি বা 
নটরাজ শিবের মূর্তি যার ধ্যানে প্রথম এসেছিল সে ব্যক্তি শিল্পী; সাধক হলেও সে শিল্পী; 
যার হাতে প্রথম আকার লাভ করেছিল সে ব্যক্তি শিল্পী হলেও সাধক। কারণ, দুজনেই 





১৬ | বহু, নন্দলাল £ “শিল্পীকথা', বিশ্বভারতী ; ১৩৭১, পৃঃ ৫* 
১৭। বহু, নন্দলাল £ “শিল্পকথা', বিশ্বভারতী ; ১৩৭১, পৃঃ ৫৯ 


৪৩ বাংল! সাহিত্য fee 


একটি.কোনো রসের ভিতর রঙ কপ গতি ও ছন্দের বিগ্রহ বা সমষ্টিপ্তপ সবি করেছে, অথবা 
তা R হয়েছে দুর্জনেরই মূনে।---১৮ 

ভারতীয় পৌরাণিক €তিহের সঙ্গে নন্দলালের শিল্পচেতনার প্রথমাবধি নিবিড় যোগ 
ছিল। প্রথম যে দুটি ছবি এ'কে তিনি তাঁর fares অব্নীন্দ্রনাথের চিত্তঞ্জয় করেছিলেন 
সেই ছবিদুটির উপজীব্য ছিল পৌরাণিক প্ৰসঙ্গ: Pavel অগ্নিপরীক্ষা” ও ‘সতীর দেহ- 
ত্যাগ” | 

নন্দলাল aga শিল্পভাবনায় উপনিষদের প্রভাব জাছে। উপনিষদের আনন্দবাদী 
" দর্শনের উত্তরাধিকার রবীন্্রশিল্প দর্শনে বর্তেছে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পতত্কে আধুনিক 
বিশেষজ্ঞরা সকলেই একবাক্যে আনন্দবাঁদী দর্শন কলে অভিহিত করেছেন।১৯* নন্দলালের 
শিল্পদর্শনও যে মূলত আনন্দবাদী তা Sra উক্তি থেকেই স্পষ্ট হয়--“শিয়ের কারণ আদি- 
কারণে। যে আনন্দে সৌরজগতের আর পৃথিবীর হুষ্টি হয়েছে, সেই আনন্দেই শিল্পী ছবি 
আঁকে।”২০ নন্দলাঙ্ aga আজীবন শিল্পসাধনার যুল প্রেরণা সৃষ্টির মূলীভূত র্‌ 
আনন্দের আস্বাদ, আর তার শিল্পতত্বের শেষ কথা এই আনন্দরা 1 


১৮) বহু, নন্দলাল ঃ “শিল্পবধ্]” বিশ্বভারতী ; ১৩২১, পৃঃ ১৭১৮ 

১৯। "শিল্পক IHA হয বগে যে মমির! আনন্দ পাই AEA বলা চলে না। তে গামাদের 
আনন্দ দেয কি? এক কথায় বলতে গেলে বলা বায় শিল্পকৰ্মের ঘদ্যে তাকে ব্যাপ্ত কষে যে অভ্যম্তবীণ 
সমিতি বিরাজ করে তাই আমাদের আনন্দ দেঘ,‘‘কুৎসিতের হ্পিবীত যে FAAA সে সুন্দব নয়। 
o সুন্দৰ কুৎসিত-নিধিশেষে আমাদেব আনন্দ দেয় বলেই আমবা তাকে হুন্দব বলি। এখানে অৰ্থ করি যা 
আনন্দদানের ক্ষমতা রাখে তাই সনন্দ ববীন্্রমাথের শিল্পতত্ব চিন্তায় পবিণত মত হল তাই” 
বন্দে।াপা ধ্যাধ, ডঃ anes ‘রবীন্-শিল্তত্ব', ববীক্রডাবতী ; ১৩৭৭, পৃঃ ৩৯ 

“বে-অনুভব যুগপৎ ataga, এবং PEST তা-ই মাৰন্দ। বশীন্দ্রণাথেব ar sages 
অনাধাসে লাবন্দ্বাদী বলা যায়।” বার, অধাপক মতোজ বাথ £ 'সাহিভ্যততে রবীন্দ্রনাথ”, কলকাতা, 
১৩৭৯ eteteari, পৃঃ 12 

. প্রবীন্দ্রনাথ দাহিতোর পরিণাম-বিচাবে প্ৰধানতঃ রদবাদী, এবং রসের অর্থ যে নিষ্কাম আনন্দ, 

যে আনন্দের সঙ্গে বাস্তব প্রয়োজনের কোনো সম্পর্ক নেই, সে-ববষে রবীন্দ্রনাথ অসংশম্নিত ৷”-- 
বন্ট্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অনিতকুমাব £ “AHA রবীন্ত্রনাথ', ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৭, 
পৃঃ ১২৯ । 

২*। বহু, নন্দগাল : ‘নিল্পকথা’, বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃঃ ৪৯ 


বাংলা পুথির তালিক! 
Jasta মোহন ভট্টাচার্য 


হিরা রান ১৯২৯ ইং কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে বাংল! 
বিভাগের ছাত্র হিসাবে যোগ দ্বিয়াছিলাম। আচার্য দ্বীনেশচন্দ্ৰ সেন এবং আচার্য 
ব্সন্তরঞ্জন রায় বিদ্ববললভ মহাশয়ের নির্দেশে ও অন্থপ্ৰেরণায়ু বাংলা হস্তলিখিত পুথি সম্পর্কে 
আগ্রহান্বিত হই। ষষ্ট বাখিক শ্রেণীর ছাত্ৰাবস্থায় আচার্য দীনেশচন্দ্র ক্ষেমানন্দ কেতকা 
দাসের “মনপা মঙ্গল’ সম্পাঘনের দ্বায়িত্ব আমাকে দিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ে 
ক্ষেমানদ্দের পুথি ছিল ২২ থানি। কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের বাহিরে ক্ষেমানন্দের পুথি 
অনুসন্ধান করিতে পিয়া কয়েকটি গ্রন্থাগারে এ পুত্র সন্ধান পাই। এই কাজ করিতে 
গিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্বালয়ে নাই তেমন কোন কোন পুথি অন্তান্ত গ্রন্থাগারে লক্ষ্য 
করি। ফলে ক্ষেমানন্দের পুথি অনুসন্ধান করিতে গিয়া! অন্তান্ত বহু কবির পুধির প্ৰতি 
" আমার দৃষ্ট আকৃষ্ট হয়। প্রথম প্রথম আমার ধারপানুষায়ী বিভিন্ন গ্রস্থাগাৱের মাত্র 
কয়েকখানি মুল্যবান afta তালিকা লিখিয়া আনিয়াছিলাস। পরে মনে হইল, সকল 
পুথির তালিকাই নকল করিয়া আনা শ্রেয়। ভবিষ্যতে যাহার! বাংলা পুথি লইয়া গবেষণা 
করিবেন তাহাদের হয়ত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণ পুধির তালিকা খানিকটা প্রয়োজনে 
আসিতে পারে। বাংলা পুধির তালিকা, সমন্বয় “Catalogus Catalogorum”’ 
সঙ্কলনেরর চিন্তা তখনও মনে জাগে নাই। কিন্তু বেশ কয়েক বৎসর পরে মনে হইল 
আমার সংগৃহীত এই সকল তালিকা অবলম্বনে “বাংল পুথির তালিকা সমন্বয়” সঙ্কলন 
করা যাইতে পারে। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সর্বপ্রথম “সংস্কৃত পুথির তালিকা 
সময়” সঙ্কলন করি়্াছিলেন__“এডিনবরা” ও ‘বিন’ বিশ্ববিস্তালয়ের সংস্কৃত ও তুলনামূলক 
ভাষাতত্ব বিভাগের অধ্যাপক খিয়োডোর আউফ্রেশউ। তাহার সঙ্কলিত Catalogus 
Catalogorum-ag প্রথম খণ্ড ১৮৯১ ইং প্রকাশিত হইয়াছিল | 

AS ১৯৩০ ইং, বাংলা-পুথি-পাঠের' আমার প্রথম হাতে-খড়ি। তাহার ৪৮ বৎসর 
পরে' গত ১৯৭৮ ইং আমার সঙ্কলিত বাংল পুথির তালিকা সমন্বয় প্রথম খণ্ড এশিয়াটিক 
সোসাইটি, ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানকুলে: প্ৰকাশ করেন। : ইহাতে 
ভারত এবং ভারতের বাহিরের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত প্রায় ৪* | 
হাজার হস্তলিধিভ বাংলা - পুথির তালিকা গ্রস্থনামের অকারাদি বর্ণানুক্রমিক মুদ্রিত 
হইয়াছে ৷ ইহাতে বঙ্গলিপি ব্যতীত আরবী, ওড়িয়া, CH, দেবনাগরী, নেওয়ারী, 
রোমান এবং সিলেটি নাগরী অক্ষরে লিখিত বহু বাংলা পুথি উল্লেখ আছে। অধুনা 
পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি অঞ্চলে প্ৰচলিত প্রাচীন লিপিতে অনুলিখিত বাংলা পুখির 
সন্ধান পাইয়াছি। “বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয় প্রথম খণ্ড’ মুদ্রণের পরে একাধিক 
‘বাংল! পুথির’ মুত্বিত তালিকা সংগৃহীত হুইয়াছে। বৃন্দাবন: রিসার্চ ইন্‌টিচিউটের বাংলা 

b a এ 


৪২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


afta তালিকা, বিশ্বতারতীর বাংল! পুধির তালিকা-_-পুধি পরিচয় ৪র্থ খণ্ড, বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুধির তালিকা ৷ সম্প্রতি এ tie অপ্রকাশিত দুইটি বাংল! পুথির 
তালিকা আমার হস্তগত হইয়াছে। বাংলা পুথি লইয়া যাহারা গবেষণা করিবেন তাহাদের 
প্রয়োজনে ইহা আসিতে পারে মনে করিয়া এই দুই, তালিকা নিয়ে উদ্ধত করিলাম। 
এক- চট্টগ্রাম বিশ্ববিস্তালয়ে রক্ষিত বাংল! পুধির তালিকা, ইহাতে মোট ১১৭ খানি পুথি 
আছে। দুই-লগুনের ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত বহু ভাষাবিদ্‌ স্তার জর্জ গ্ৰীয়াৰ্নন সাহেবের 
সংগৃহীত বাংলা পুথির তালিকা, ইহার পুথি সংখ্যা মাত্র ২২ হানি। 

আমার জেল! বাসী [Feb] দুই wan সাহিত্যিক স্বগত সৈয়দ মুজতবা আলী ও তাহার 
অগ্রজ সৈয়দ Ste আলীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বহুদিনের | মুর্তাজা আলী . 
_ সাহেবের মাধ্যমে বহু বৎসর পূর্বে চট্টগ্ৰাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক আনিসুজ্জামান 
সাহেবের সঙ্গে আমার পত্ৰ মারফত প্রথম পরিচয় | অধ্যাপক 'আনিস্থজ্জামান সাহেবকে চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে রক্ষিত বাংলা পুখির তালিকা পাঠাইবার es অন্থরোধ করিয়াছিলাম ৷ গত ' 
৩1৫1৮৩ইং তারিখে চট্টগ্ৰাম বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংলা পুথির তালিকা আমার হস্তগত হয়। = 
গত ১৫।১০1৮৩ ইং, তারিখের পত্রে ডক্টর আনিসুজ্জামান সাহেব লিখিয়াছেন - “লপ্তনের* 
ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে গ্রীয়াস'ন সংগৃহীত কয়েকটি বাংলা পাণ্ডুলিপি আছে। 


. , এগুলোর কোন তালিকা না থাকার লাইব্রেরী কতৃপক্ষ আমাকে এ সবের একটা বিবরণ 


তৈরী করে দ্বিতে বলেছিলেন | প্যারিল থেকে লণ্ডন গিয়ে আমি তা করে এসেছি। 
* * * আপনার কাজে আসতে পারে, এই মনে করে পাওুলিপিগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত 
তালিকা এই সঙ্গে আপনাকে পাঠাচ্ছি।৮ 


অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সাহেবের নিকট চট্টগ্রাম বিশ্ববিয়ালয়ে রক্ষিত বাংলা পুধির 
তালিকা চাহয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহপূর্বক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা পূর্বেই 
পাঠাইয়াছিলেন) এবার গ্রীয়ার্সন সাহেবের তালিকা পাঠাইয়া আমার কুতজ্ঞতা-ভাজন 
হইয়াছেন | এই কৃতী অধ্যাপককে আমার প্রাণভয়া শুভকামনা ও আস্তরিক ধন্তবাদ 
জানাইতেছি। 


ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় ব্রন মধ্যে প্রাচীনতম বিবি ৰখিব | 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা এম. এ. স্তরে পঠনপাঠানের প্রথম 
ব্যবস্থাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হুইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুথি সংগ্রহ ও তাহার 
তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেও এই বিশ্ববিদ্তালয় অগ্রণী ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
বাংলা পুথি সংগ্রহের বিবরণাত্মক প্রথম তালিকা এখন হুইতে ৫১ বৎসর পূর্বে ১৯২৬ ইং 
প্রকাশিত হইয্বাছিল। ১৯২৮ ইং, ১৯৩০ ইং, ১৯৪০ ইং, ১৯৬৪ ইং পরপর আরও ৪ 
খানি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে । গ'ত ২১ বারের মধ্যে সংগৃহীত বাংলা পুথির 
তালিকা এধাবৎ প্রকাশিত হয় নাই | ১৯৬৪ হইতে ১৯৮৪ ইং মধ্যে আরও কিছু বাংলা 
পুথি সংগৃহীত ও তালিকাবন্ধ হুইয়াছে। কলিকাভা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংলাবিভাগের 
মাননীয় অধ্যক্ষ এবং বাংল] পুখিশালার বর্তমান সেহাস্পদ রক্ষক মহাশয়কে আমার সনির্বন্ 


বাংলা পুথির তালিকা ৪৩ 


অমুরোধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৯২৮ হইতে এ পর্যন্ত সংগৃহীত যে ৪ শত পুথি তালিকাবদ্ধ 
হইয়াছে তাহার তালিকা প্রকাশ করুন। সেই সঙ্গে অকারাদি বর্ণামুক্তমিক সমগ্র গরন্থস্থচী 
এবং গ্রন্থকার সুচী প্রকাশ করিয়া বাংলা পুথি গবেষকদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতাভাজন হউন | 

নিয়ে ভর আনিস্থজ্জামান সাহেব প্রেরিত ছুইটি তালিকাই প্রকাশিত হইল। ইহাতে 
কয়েকটি সংকেত ব্যবহৃত হইয়াছে। 


। চট্গরীম বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বাংলা গুৰি [চ. বি.] 


১/১৬/২৫৭, পদ্মাবতী, আলাওল, ১২২৯ মঘী, অস | 

2/90/22, তোহফা, আলাওল, ১২৮৮ AT, অস'। 

৩|৭|১৮৭, সেকান্দরনাম1, আলাওল, %.অস। ৰু 

৪|৩৭|২৮৬, সতীময়নালোর চন্্রানী, কাজী দৌলত,  অস। 
৫1৮০1৭২০৫, ত্র, "Å ১২৬৮ বাং, অস। 
৬|৮৫|১০৮৪৯, a a x অস।! 
৭1১৪/২২৮, বদিউজ্জামালের বাঁরমাসী, আলাওল, > অস। 
৮1১০[১৯০ ওফাতে ANA, সৈয়দ সুলতান, ১১৯৯ মী, অস। 
৯/২০২ক|৩৪৮, জ্ঞান প্ৰদীপ, CT সুলতান, * স। 
১০1৫৪/৩১৭, নবীবংশ, সৈয়দ সুলতান, ১২৪৮ Fel, অস। 
১১1৪/১৭৮, Teal হোসেন, মোহাম্স্দখান, ১২৪৩ Ta, অস: 


১২1৮৬২৮৪, - @ মোহাম্মদ হোসেন, ১২৬৪ মঘী, অস! 
১৩1৪০1২৮৫, কেয়ামত নামা, মোহাম্মদ হোসেন x অস। 
১৪/১/১৮৯, মোহাম্মদ হানিফার লড়াই, মোহাম্মদ খান, ৮ অস। 
১৫/১২/২১৯১, লায়লী WAR; দৌলত উজির, xX অস। 


১৬/১/১৬, ধর্ম বিবাদ, হামিদ ( হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর), x স। 
১৭/৮২/১৮৪৩, আবহুল্লার হাজার সওয়াল, CATH, ১২২৩ মী, (১২৬৮ তাং), অস। 
১৮|১৯৭/৪৪২, বিজয় হামজা, থান গয়াস, ১১৯৫ মঘী, অস। 
১৯]১৯৮1৪৪৩, এ আবছুল নবী, X অস। 
২০/২৮/২৭৫ গোলে হরমুজ, সফর আলী xX Ft 

২১/১৭৫ (ক)/২৫৪, শরীয়ত নামা, নসরুল্লাহ খোন্দকার > স। 
২২/১৭/২৫৮, গোরখ বিজয়, ফয়জুল্লাহ x অস। 
২৩1৭৮1৪২০, শরীয়ত নামা, PATS খোন্দকার, ১২০৫ TT, অস। 
২৪/1১৮১, হেদবায়াতুল মোমেনিন, কবি দানেশ, x অস। 
২৫1১১1১৯৪, আঁলেপ লায়লা, “আমিন উল্লাহ x অস। 
২৬/৩/১৭৭, কেফায়াতুল মুশল্লিন, শেখ মোতালিব, x ' অস। 
২৭|২৯|২৭৭, | ĝ x অস। 


৪৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
২৮/৩৫1২৮৩, & & xX Hl 
২৯/১৯/২৬০, জ্ঞান সাগর, আলীরজা, ১২৬৪ Te, অস। 
৩০৩৪২৮২, এ ঞঁ ১২২ মী, অস। 
৩১/৮৩1১০৮৪৫, বারম।পীর সঙ্কলন ও TAPS গান, ' x অস! 
৩২/৬৯1৪১১, পুত্রের বারমাসী, মিঞাজান, - ২ অস। 
৩৩/৬৭/৪০৯১, নীলার বারমাসী, > ১২১৪ মঘী, অস | 
৩৪]৫০/৩৫৫, আকমল মিঞা ও মিশ্রিজানের বারমাসী, Hate! > অস। 
৩৫/৭৯/৭২০৪, রাগমালা, ফাজিল নাসির মোহাম্মদ, ১. অস। 
৩৬/১৮৫(৭)/৪৩০, এ এ ১২৫৮ মী, অস। 
৩৭/১৮৬]৪৩১, 2 আলিরজা, x অস। 
৩৮1৮/১৮৮, রাহনামা, সৈয়দ নুরুদ্দিন, ১২৪০ মঘী, অস। 
৩৯/৩৩/২৮১, জেবল মুলুক সামারোফ, মোহম্মঘ আকবর, xX অস। 
৪০1৪৬/৩+০, জারী গান, আবদুল জলিল, x অস। 
৪১1৪/২৯১, জাহাঙ্গীর চরিত ও বারমাসী, আবদুল জলিল, ১২৭৮ মী, অস। 
৪২1৪৪1২১৬, রঙ্গের কাহিনী, এজহার, xX অস। 
৪৩]৩০/২৭৮, বিবিধ বিষয়ক পুথি, :% ১২২৮ মঘী, অস। 
৪৪|৪৩|২৯৪, জ্ঞান ত্রিশ, এজহার, ১৩৩৮ বাং, অস! | 
৪৫|৬২|৩৬৭০, বংশ পরিচয়, তমিজুদ্দিন x অস। 
৪৬|৩1৩১৫, নবী বংশের ইতিবৃত্ত, ogy আবুল খায়ের মোহাম্মদ শমসের, x অস। 
84/84/003, মনেয়াবাদের ইতিবৃত্ত, আবদুল জনিল, x অস। 
৪৮|২০৪|১৯২, ফাতেমার সুরৎ নামা, সেরবাব্স,  অস। 
৪৯/৬৮/৪১৭%। এ এ xX অস। 
৫০1৪৮1৩*৬, যোগ কালন্দর, > x অস। 
৫১1৬৩1৩৮২, মোকাম মঞ্রিলের কথা, XX SA 
€২/৬৪/৩৬৪, সাত সেতারার বয়ান, X xX অস। 
৫৩/৪২/২১২, saga ইসলাম, আঙিুদ্দিন, x অস। 

€৪1৬1১৮৩, রামায়ণ, কৃত্তিবাস, ১৫ অস। 
€হ1৩৯]২৮৮, 2 ভবানীদ্বাস, ১১৫৮ মঘী, স। 
€৬|২১২/৪৫৮(জ), এ ুন্দরাকাণ্ড, কৃত্তিবাস, x অস। 
€৭/২০৫/৪৫৮(ক), এ ‘ আর্দিকাণ্, কৃত্তিবাস, ১২২৯ সন, অস। 
€৮|২০৬|৪৫৮(৭), এ অযোধ্যাকাণ্ড, কৃত্তিবাস, ১২২৯ সন, অস। 
৫৯|২০৭|৪৫৮(গ), এ অৱণ্যকাণ্ড, কৃত্তিবাস, ১২২৯ সন, অস। 
৬০|২০৮|৪৫৮(থ), এ বিফিন্ধাকাণ্ড, কৃতিবাস, ১২২৯ সন, অস। 
৬১/২০৯]৪৫০(৪), এ সোন্দরাকাণ্ড, কৃক্তিবাস, ১২১১ সন, অস। 


aa বাংলা পুখির তালিকা ৪ 
' ৬২/২১০1৪৫৮চ) এ লঙ্কাকাণ্ড, কৃতিবাস, ১২১২/১২১৩ সন, অস। 
৬৩1২১১1৪৫৮ছ), এ উত্তরাকাণ্ড, কৃত্তিবাস, ১২১৬, অস। 
৬৪/২০২1৪৪৮, সারদামঙ্গল, দ্বিজমাধব, ১৮৮৩ ইং, ১২৯০ বাং, ১২৪৫ মঘী, WA | 
৬৫/১৮]২৫১, এ g x অস। 
৬৬1১৯১/৪৫৫, পদ্মপুরাণ, A, Fee, < অস। 
৬৭|৩২|২৮৭, পন্মপুরাণ, নারায়ণদেব, Rana, দবিজবলরাম, জানকীনাথ, ১২৩৯ মথী 
ৰ ay | 
৬৮1১৮৫(ক)/৪২৯, মনসামঙ্গল ( পদ্মপুরাণ ), নারায়ণদেব, > অস। 
ahela, নিকট মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পাঁচালী, দ্বিজরঘুনাথ, ১১৯৬ মঘী, অস । 
৭০1৩৮/২৮৭, মঙ্গলচণ্ডী জাগরণ, দ্বিজমাধ্ব, ১২৪২ মথী, অস। 
৭১৭১1৪১৩, মঙ্কলচণ্ডীর পাঁচালী, fae যদুনাথ, x অস। 
92/10/82, শনির পাচালী, যদুনাথ, >, অল। 
৭৩1৪১/২৮৯, কপিলামঙ্গলন, X xX অস। 
৭৪|৪১(ক)|২৮৯ (ক), এ x xX অস। 
৭৫/২১৪/৪৫৮(ক), জগন্নাথ বিজয়, দ্বিজ মুকুন্দ, ১৮০৪ ইং, স। 
৭৬|২১৩|৪৫৮(ব৷), মহাভারত, আদিপর্ব, রাজেন্দ্রদাস, ১২১১ সন, স। 
৭৭/২০1২৬৭, পরাগলী মহাভারত, আদ্দিপর্ব, কবীন্দ্রপরমেশ্বর, ১২১০ বাং, অস। 


৭৮|২১|২৬৮, এ সভাপর, ঞঁ ১২১০ বাং অস। 
৭৯|২২|২৬৯, | বনপর্ব, $ ১২১৭ বাং অস। 
৮০/২৩/২৭০১ এ বিরাটপর্ব, এ ১২১০ বাং অস। 
৮১1২৪/২৭১, এ উদ্ভোগপর্ব, এ ১২১০ বাং অস। 
৮২/২৫1২৭২, a ভীম্মপর্ব, পি. ১২১০ বাং অস। 
৮৩)২৬]২৭৩, & দ্লোণপৰ্ব, 3 ১২১০ বাং অস। 
৮৪1২৭1২৭৪, 2 af, এ ১২১০ বাং অস। 


৮৫1৮১/৪২৪,লাল মনের কেচ্ছা, আরিফ, xX অম। । 

৮৬৯০/৪২৫, সত্যনারায়ণের পাঁচালী শঙ্কর, ১১৭২ বাং মাহে ফান্তুন, অস। 
৮৭1৯১1৪২৬, সত্যনারাক়ণ কৃষ্ণ অর্জুন পালা, শঙ্কর, ১২৭০ বাং, অপ | 
৮৮/৯২/৪২৭, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, নিশীকর ঘোষ, ১২১৬ বাং, অস। 
৮৯/৭১1৪১৯, আত্মতত্ব, X ১২৫২ মী, অস। 

৯০/৬৬1৪০৮, চিফ তে ইমান, বদিউদ্দিন, x অস। 

৯১/২১৩৪৮০, হর গৌরীর পুথি, ছৈয়দ গাজী, x স। 

৯২1১৮৫1৩৮, aya বিজয়, শেখ চাদ, x অস। 

৯৩/১৫০1৭২০২, দ্বাকায়েকুল হাকায়েদ, সৈয়দ wef, x অস। 
৯৪|১৫১/১, 2 Ẹ ১২১৬ মী, অস। 


৪৬ 


১%১|১৫৭|১৯১, ইমাম্ুরি, ৯৫ 


১০৬/১৬৯/২২৭, ফাতেমার সুরতনামা, 


বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


১৫/১৫৪|৩, চিফতে ইমান, বদিউদ্দিন, | x অস। 
৯৬/১৫৬/১০৮৪৪, ছিফতে ইমান, বর্দিউদ্দিন,। x অস। 
৯৭/১৭৩]১০৮৪৭, মোকাম মঞ্জিলের কথা, বদিউদ্দিন, x অস। 
৯১৮1১৬৩1১৮০, way নামা, আকবর আলী, ১ স। 
৯৯/১৫৮/১৮৬, জেবল WES সামারোক, সৈয়দ আকবর আলী, ১২২৮ মঘী, অস | 
১০০/১৭৪1২৫৫, দর্জাল নামা, মোহাম্মদ খান, ১১৪৭ ম্ঘী, অস। 
x স। 
১০২/১৬১/১৮৪,.নছিয়ত নামা, সোলায়মান, ১২৩১ মঘী, অস। 
১০৩1১৫৯1২৬১, পদাবলী সংগ্রহ, আলাওল, xX অস। 
১০৪/১৬৪|২২৫, চৌতিষা, বালক FE, ১. স। 
,১০/১৬৫/২২৬, নমাজ ও কোরাণের স্থুরা পাঠের মাহাত্ম্য, আলীমদ্দিন, x অস। 


x > অস। 


১০৭1১৭১/১০৮৪৬, জ্ঞানপ্ৰদীপ, শেখ চাদ, x অস। 
১০৮1১৬৬/২২৪, ইবলিস নামা, সৈয়দ সুলতান, > অস। 


১০৯/১৭০1১৯৩, স্বপ্ননামা, FRC হক, 


x BA] 


১১০/১৭৫/২২২, আবদুল্লাহর হাজার সওয়াল, X xX অস। 
১১১/১৬৮২২০, তোহফা, আলাওল, xX অস। 
১১২/১৬২/১৭৯, কেফায়াতুল মূশল্লিন শেখ মুতালিন, ১২৩১ মী, অস | 


১১৩1১৪৯৪০২০, È 
১১৪/১৫২1৪০২১, এ 
১১৫1১৬৭/২২৩, এ 
১১৩১৫৩1৭২০৩, কেফায়াতুল মোমেনিন, 


Ẹ x অস। 
a x অস। 
ঞঁ xX অস। 
x x অস। | 


১১৭1১৬০1১৮২, কেফায়াতুল মুসালিন, শেখ মুতালিব, x অস।* 
ইপ্ডিয়া অফিস লণ্ডনে রক্ষিত স্যার জৰ্জ গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত বাংলা পুথি 


[ ই. অ. AT 


১/ক, মহাভারত, বিরাট পর্ব, কাশীরামদাস, পত্র ১-৪, ৭-৭০, > অস। 


১/খ, 


১/ঘ, 
১৬ 
১/চ 


১৮১, এ সোৌঁপ্তিক পর্ব 


১/ছ, 


এ slag, 
এ Bag, 

এ sag, 
এ গদাপব, 
এ এঁশিক পর্ব, 


এ নারীপর্ব 


a 


এ 
a 
এ 
ti 
a 
a 


পত্র ১-২৬, ৯ মাঘ, ১২২৬, স। 
পত্র ১-২৪, ২৬ পৌষ, ১২১৩, স। 
পত্র ১-৬, ৫ চৈত্র, ১২২৬, স। 
পত্র ১-১৬, ৫ পৌষ, ১২১৬, স। 
পত্ৰ ৮-১২, ১২ পৌষ, ১২২৬, স। 
' পত্র ১-৭, ১২ পৌষ, ১২২৬, স। 
পত্র ১-৪, ৭-২, ৬ কাতিক, ১২১০, অস। . 


r 


বাংলা পুথির তালিকা ৪৭ 


১৮ এ ofr, ঞ পত্র ১-৪৮ xX অস। 

১ব| ১ এ আশ্রমপর্ব এ . পত্ৰ ১-৭, ৯ অগ্রহায়ণ, ১২২৭, স। 
১৭২ এ আশ্রমপর্ব ঞঁ পত্র ১-১৮, ১২ চৈত্র, ১২৪৪, স। 
১/৫, এ মুষলপর্ব, 2 পত্র ১-১৯, ২১ বৈশাখ, ১২৫০, স। 
আচ, ing, প্ৰ পত্র ১-৩৩, ২ চৈত্র, ১২১৬, স। 


২, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী, দ্বিজ দুর্গাপ্রদাদ, পত্র ১-৭৩, অস। 

৩. রামায়ণ, কৃত্তিবাস, পত্ৰ ১৭১-১৯২, ২২ শ্রাবণ ১১৯৭, অস। 

৪. চণ্ডীমঙ্গল, মুকুন্দরাম পত্র ১-১১৩, xX অস। 

HAG, পরশুরাম চক্রবর্তী, পত্র ১-৬, ১৪ আষাঢ়, ১২৪২, স। 

৬. WHINE AG, পরশুরাম চক্ৰবৰ্তী, পত্র ১-৫, ২০ (7) আযাঢ়, ১২৪২, স। i 
৭, প্রার্থনা, নরোত্মদাস, পত্র ১-৩, অস। ` ' 

৮, অষ্টকালীয় লীলা বৰ্ণন, শেখর ঠাকুর, পত্র ১-৩১, অস। 

৯. একান্ন পদাবলী, গোবিন্দদাস, পত্র ১-৭, অস। 

১০. গজেন্দ্ৰ মোক্ষণ, ভবানীদ্বাস, পত্র ১-১৪, অস। 


ক্ৰ 


* চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুখিব জন্য পরপর তিনটি সংখা নির্দেশ কবা হ্ইযাছে। 
বা দিকেৰ প্রথম সংখ্যাটি বাংল! বিভাগের পুথি-সংখ্য', দ্বিতীয় সখখ্যাটি_ ক্রমিক সংখ্যা, তৃতীষ সংখ্যাটি 
সংযোজন সংখ্যা! As, অসম্অমসম্পুৰ্ণ । 


অমরেক্দ্রলীথ দত্তের দাহিত্যপ্রয়াস 
. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 
Ws 


বঙ্গ-রঙ্গালয়ের দ্বিতীয় যুগের হুচনায় ১৮৭৫ খৃষ্টাফের ১লা এপ্রিল নট-নাট্যকার- 
পরিচালক-রঙ্গালয়-অধ্যক্ষ ও মালিক অমৱেন্দ্ৰনাথ দত্তের জন্ম । আর বঙ্র-রঙ্গালয়ের তৃতীয় 
যুগের অবসান মুহূর্তে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি ভোর-রাতে অমরেন্দনাথের মৃত্যু | 
রঙ্গালয়ের দ্বিতীয় যুগকে স্টার থিয়েটারের যুগ বা গিরিশ-যুগ বলা হয় আর তৃতীয় যুগকে 
বলা যায় ক্লাসিক থিয়েটারের যুগ বা অমরেন্দ্র যুগ । ১৮১৭ পেকে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত 
* রঙ্গালয়ের তৃতীয় যুগে সিরিশচন্দর, অর্ধেনুশেখর, অমৃতলাল মিত্ৰ, মহেল্দ্ৰনাথ প্রভৃতি মহারথী- 
দের প্ৰবল প্রতাপ সত্বেও অমরেজ্ঞনাথ খ্যাতির শীর্ধদেশে উপনীত হয়েছিলেন। _ 
: অমরেন্্রনাধের প্রতিভা ছিল বহুমুখী ৷ তিনি কেবল নট পরিচালক-অধ্যক্ষ মালিক 
ছিলেন না; নাট্যকার, পত্রিকা-সম্পাদক, গল্প, উপন্তাস ও কবিতা-লেখক রূপেও সেদিন 
তার প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু অভিনেতা-পরিচালকের দ্বাপটে শেষোক্ত পরিচয় আমাদের 
কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । তার লেখ! মুত্রিত ও অমুক্রিত গ্রন্থের সংখ্যা বিয়াজিশ। 
পঞ্চাংক ও Oe নাটক, গীতিনাট্য, প্রহসন, tem, রঙ্গনাট্য, উপন্যাসের নাট্য রূপায়ণ, 
গল্প-উপন্থাস-কবিতা-প্ৰবন্ধসমালোচন| _সব কিছুতেই ছিল তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য পরিক্রমা | , 
অমরেন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রয়াস সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট ও ভ্ৰান্ত। চল্লিশ বছর বয়স 
পূৰ্ণ করবার ঠিক পূর্বেই অমৱেন্দ্ৰনাথের মৃত্যু ঘটে । সেক্ষেত্রে তার লেখা পরিণতিলাভের 
আগে অকালে খণ্ডিত হয়েছে, একথা বলা যায়। অমবেন্দ্ৰনাথ কেবল খিয়েটারের পরিচালক 
ও অধ্যক্ষ ছিলেন না, সেইসঙ্গে ছিপেন রঙ্গালয়ের শ্বত্বাধিকারী। তাই তার নাট্যরচনা ও . 
প্রযোজনায় কোনো পিছুটান ছিল না। ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে সবকিছু বাঁচিয়ে নাট্য-চরিজ্র ' 
রচনায় তাঁর আগ্রহ ছিল ন| ৷ সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের দুৰ্বলতা তার লিখিত- 
অভিনীত নাট্যচরিত্রে দেখা যায় আর সেক্ষেত্রে তিনি নিজেকেও পরিহার করেন fF | 
“নিজ চরিত্রের HB দূর্বলতা তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বৃত্ত- 
বলয়ের বাইরে তিনি পদার্পণ করেন নি। তার হুষ্ট চরিত্রগুলি সেকারণে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ | 
প্রত্যক্ষতাই তাদের সীমা, আবার সেটাই তাদের গুণ। নাট্যকার অমরেশ্রনাথের 
সহানুভূতি স্পর্শে weve চরিত্রগুলি সেদিনের দর্শকপমাজকে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করেছিল | 
SREY গত শতকের শেষ দশকে নাট্য রচনায় হাত দেন। বর্তমান শতকের 
দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তার রচনার ধারা প্রবাহিত। তার নাট্যরচনা সম্পর্কে 
অসম্পূর্ণ ও শ্ৰান্ত ধারণা আজও প্রচলিভ। বাংলা নাট্যসাছিত্যের ইতিহাস-জাতীন্ 
কোনো কোনো গ্রন্থে অমরেন্্রনাথের নাট্যরচনার সাহিত্যমূল্য অস্বীকার করা হয়েছে। 


অমবেন্ত্ৰনাথ দত্তের সাহিত্য প্রয়াস ৪৯ 


এবং কোনো কোনো . লঘু নাটকে ‘যথার্থ নাট্যগুণে'র অভাব আছে, এমন কথাও বল! 
হয়েছে | 

পারিনি বা নাট্যরচনার যে ধারাগুলি প্রবর্তন করেছিলেন, 
অমরেন্্রনাথ তারই কয়েকটি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি গিরিশচন্দ্রের অন্ধ অনুসারী, 
এমন কথা বলা চলে না। 

মৌলিক নাট্যকার ও উপনস্তাসের নাট্যরূপদীতা-ছুই কপেই অমরেন্দ্রনাথের সমান কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি প্ৰধানতঃ উনবিংশ শতকের হাস্তরসাত্মক নাট্য 
রচনার ধারাটিই অবলম্বন করেছিলেন, পৌরাণিক ধরার সঙ্গে তার নিবিড় যোগ স্থাপিত 
হতে পারেনি | এছাড়াও চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত কেউ কেউ করেছেন। যেহেতু অমরেন্্রনাথ গত 
শতকের অন্যান্য নাট্যকারের মতই ব্যবসায়ী রদমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও 
রঙ্গমঞ্চের দাবি থেকেই তার নাটক রচনার প্রেরণা এসেছিল, সেহেতু তার রচনার বিষয়গত 
বৈচিত্র্য ও সংখ্যাগত বাহুল্য দেখতে পাওয়া att) কিন্তু অন্তনিহিত গুণের দিক দিয়ে 
বিচার করলে অমরেন্দ্রনাট্য রচনাগুলিকে “নিতান্তই নগণ্য মনে হইবে |” ব্যবসায়ী রঙ্গ- 
মঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও মঞ্চের চাহিদা! মেটানোই যদি সার্থক সাহিত্যগুণমত্ডিত নাট্য- 
রচনার পথে প্রধান অন্তরায় হয় তবে শেকসপীঅর, গিরিশচন্দ্র, বার্ড শ, ব্রেখট , হাউপ্ট- 
মান, জুড়ারম্যান-এর নাটকের সাহিত্যযুল্যকে খারিজ করে দিতে হয়। অমরেজনাধের 
রঙ্গনাট্যে পঞ্চরঙে “তাহার নিজস্ব কোনে! বৈশিষ্ট্য প্রকাশ, পায় নাই’--এমন অভিযোগও 
নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসলেখক করেছেন। অভিযোগের তালিকা আরো বাড়ানো যেতে 
পারে। 

আমার মনে হয়, অমরেন্দ্রনাথের নাট্যরচনার সঙ্গে একালের নাট্য-ইতিহীস-রচয়িতাঁদের 
প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকার জন্তই এইসব ate সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। ছোট বড় গুরু লঘু _ 
নানা ধরনের চ্লিশটি নাটকের মধ্যে পাঁচ-লাতখানি নাটকের সঙ্গে ১৯৮২৬ 
এই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে | 

অন্যদিকে, অমরেন্দ্ররচিত নাটকগুলির অভিনয্ব-বিবরণ পর্যালোচন! করলে জানা যায়, 
দর্শক-মনোরগ্রনে তিনি কখনও ব্যর্থ হননি। নাট্য-অধ্যক্ষ-পরিচাঁলকবপে তার সাফল্য 
তর্কাতীত। আলিবাবা; নাটক তাকে লাখপতি করেছিল, “হিরগু়ী" নাটক একাদিক্ৰমে 
অভিনয়ের রেকর্ড হুষ্টি করেছিল, “সোনার স্বপন’ আর ‘খিয়েটার’-এর বিক্রয় শক্ষমিত্রকে 
সমভাবে বিস্মিত করে তুলেছিল। -আমার মনে হয়, এই ব্যবসায়ী সাফল্য ও 
মঞ্চজ্জানৈপুণ্য অমরেন্দ্রনাথের সাহিত্যিকপ্রয়াসের যথাৰ্থ মূল্যায়নে অন্তরায় হয়ে 
বাড়িয়েছে 

অভিনয়অস্তপ্রাণ অমরেন্দ্রনাথ বাংলা থিয়েটারের জন্তু তার জীবন দিয়ে গিয়েছেন : 
এই সত্য লেখক অমরেন্দ্রনাথের বিচারের উপযুক্ত প্ৰেক্ষাপট হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস । 
‘অভিনেত্রীর রূপ’ উপন্তাপে অমরেন্দ্রনাথ আপন জীবনের স্ুখ-দুঃখ-বিদ্বৃত-মেশানো কাহিনী 
উপস্থিত করেছেন। নটলক্ষ্মী ও সাহিত্যসরম্বতীর উপাঁসনায় তিনি জীবন উৎসৰ্গ করে 
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ছিলেন। মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দর্শকসমাঁজকে বিমুগ্ধ করেছিলেন, 
আবার লেখনী হাতে নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করেছিলেন | 


Wau 


 অমরেজ্রনাথের সাহিত্য জীবনের স্চনা গীতিনাট্য নিয়ে । তাঁর লেখা গীতিনাটোর 
সংখ্যা দশ-__উষা (১৮৯৩), মানকুল্ (১৮৯৩), দ্বোললীল| (৮১৮৯৮) , নিৰ্মলা (১৮৯৮), 
ire (১৮১৯), ছুটি প্রাণ (১৯%), শিবরাত্রি ১৯০৫) কেয়া মজেদ্বার (১৯০৮), জীবনে 'মরণে 
(১৯১১), বড় ভালবাসি (১৯১৪)। নাট্যজীবনের প্রথম থেকে শেষ অবধি অমরেন্্রনাথ 
গীতিনাট্য রচনা, প্ৰযোজন।, পরিচালনা করেছেন প্রথম ছুটি গীতিনাট্যি-- ‘উষা’ আর 
‘stage’ নিতাস্ত অন্পবয়সের রচনা ৷ ‘উষা’ কখনই অভিনীত হয়নি, ‘মানকুণ্জ’ পরবর্তী- 
কালে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ‘Bata’ নামে সংস্কৃত হয়ে ক্লাসিকে অভিনীত হয় ॥ লেখক নিজেই 
অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এ ছুটি গীতিনাট্য খুবই কাচা হাতের লেখা. মঞ্চস্থ হবার 
যোগ্য নয়। রচনা সম্পর্কে এই সংঘম ও মূল্যায়ন অমরেন্্রনাথের ব্যক্তিচরিঞ্জের 
উপর আলোকপাত করে, তাতে সন্দেহ নেই। এ দুটিতে আছে তরল রোমান্টিক 
ভাবালুতা | ‘Ca’ ae গীতিনাট্যের ভূমিকায় নাট্য-বিষয় সম্পর্কে অমরেন্দ্রনাথ 
লিখেছেন-_.প্রকৃত প্রণয়, কপট বন্ধুত্বের বিষময় ফল, নিরাশ প্রেমিকার ককণ আত্মবিসর্জন, 
প্রধানত: এই কয়েকটি চিত্র, যথাষথ ফুটাইতে প্রয়াস পাইয়াছি ৷” 

আরো! মন্তব্য করেছেন _ 

‘দৃগ্যাবলীর পারিপাট্ে, ভাষার মুরতায় কৃতকার্য হুইয়াছি কিনা জানি না, জানিবার 
প্রয়োজনও নাই, তবে ইহার চরিত্রবৃন্দের উক্তি সম্বেন্ধে আমার বজক্তব্য--উক্তিপ্তলি গীতি- 
নাটোর পক্ষে একটু দীর্ঘ হইয়াছে। কিন্তু এই উক্ভিগুলি আমি দোষ বৃঝিয়াই 
লিখিয়াছি।” 

লেখকের অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধি এইসব উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে । কাঁচা বয়সের 
“ তরল রোমার্টিকতা যথন লেখককে হৃদয়-অরণ্যে ঘুরিয়ে মারে, সে সময়ের ছবি আছে এই 
রচনায়। প্রধান চরিত্রপংখ্যা ছস্স-_মদন, রাজকুমার প্ৰদোৌষ ও তাঁর সখা বিমল এবং রতি, 
রাজকুমারী Sq] ও ভার প্রধান সখী মাধুরী । রোমান্টিক প্রণয়ের হতাশ, বেদনা, বন্ধুত্বের 
মৰ্ধাদ্বাহানি, বিশ্বাসঘাতকতা, নদীজলে ঝাঁপ দিয়ে নায়িকার সতীত্রক্ষা, ভিলেনের 
অনুতাপ ও জলে ঝাঁপ, শেষে মদ্রন-রতি ও অপ্দরাদের সাহাধ্যে মায়ক-নাধিকার মিলন--- 
কাচা রোমান্টিক কাহিনীর বাঁধা প্লট এখানে বিশ্বস্ভভাবে অনুহ্ৃত। নাঁট্যকারের কৃতিত্ব 
প্লটের বাধুনিতে, বাধাহীন অগ্রগতিসাধনে, সংলাপে ও-গীতরচনায় । গানের আধিক্য 
আছে। ছোট্ট নাট্যে গানের সংখা" বত্রিশ । গানের সামাস্ত উদ্বাহরণ দিই | 

মাধুরীর গীত-- 

বধু যেও না ভুলে । _ 
পরাণে পরাণ আছে মধু উথলে ৷৷ 


অমরেন্দনাথ দৃত্তের সাহিত্যপ্রয়াস ty 


ফুটিয়াছে-ফুল গোলাপ বকুল, 
বধু তুমি মধু পান কর কুতুহলে 
গোলাপ বকুলে !! 
aR বধু ভুলে যাও, > অশনি পরাণে দ্বাও 
অধিনী জীবন আগে বধিয়ে ছলে । 
তবে যেও তো! ভূলে |! 

বলা বাছল্য গত শতকের শেষার্ঘে এই ধরনের গান হামেশা রচিত ও গীত হ'ত। এখানে 
নাট্যকার রুচি ও সময়ের অনুবৰ্তা। নাট্যকারের কৃতিত্ব পদ্য ও গন্য সংলাপে। তিনি 
চলতি ভাষার সংলাপ ব্যবহার করেছেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে whe খুব একটা অভিনব কিছু 
নয়। গৈরীশ ছন্দ ও চলতি গণ্ত-পদ্য সংলাপ তখন বাংলা নাটকে বহুল প্রচলিত। সংলাপের 
- অধথা দ্বেখ্য নাট্যরসের হানি ঘটিয়েছে, অবশ্ত এ সম্পর্কে নাট্যকার নিজেই সচেতন | 
রাজকুমার প্রদোষের প্রপয়িনী উষা! প্রণয়ীর বন্ধু বিমলের প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে 
তিরস্কার করে এক লম্বা সংলাপে_-“ছি ছি ছি তুমি এমন! তোমায় থে আমি সরল 
বলে মনে করতুম। তোমার মন এমন শঠতা পরিপূর্ণ, তোমার মন এত নীচাশয়, তা 
আমি জানতাম না। লৌহ পরশমণির "পৰ্শে আরও কুৎসিত মূর্তি হয়। মলয় হাওয়া 
লেগে এ যে চন্দন বৃক্ষের পরিবর্তে বিষবৃক্ষ হয়েছে । হায়! হায়! তবে আর জগতের 
কাকে বিশ্বাস করবে! ?” ইত্যাদি ইত্যাদি 

qae তার দ্বিতীয় গীতিনাট্য। শ্রীরাধার মানের ফলে Seren রাধিকার 
কুঞ্জত্যাগ ও চন্্াবলীর সঙ্গে মিলনের পর রাধার সঙ্গে পুনৰ্মিনন এটি ছু অঙ্কে, চারটি 
গৰ্ভাস্কে সম্পূৰ্ণ, মুদ্রিত পৃষঠাসংখ্যা সাতাশ। এই ক্ষুত্রায়তন গীতিনাট্যে গানের সংখ্যা 
বাইশ, সংলাপ চলতি ভাষায়। প্রধান চরিত্র সাতটি-_সহাদেব, Spe, শীরাধা, চন্দ্ৰাবলী, 
পৌর্মাসী, বৃন্দা, ললিতা | তা ছাড়া sate সখী ও বনবিহারিণী। 

এই দুটি ক্ষুদ্ৰ গীতিনাট্যে অমরেন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার বিশেষ কোনো পরিচয় 
পাওয়া যায় না। আঠার বছর বয়সে (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ) অমরেন্দ্রনাথ হাতীবাগানের 
- পিতৃগৃহ, সী, শিশুপুত্র, জননী, ভ্রাতা সকলের সম্পর্ক ছেড়ে মানিকতলা বাগমারীতে পৈতৃক 
বাগানবাড়িতে বাস! বীধলেন ৷ rete পরিবারের সুনাম, স্বামী, পিতা ও পুত্রের দ্বায়িত্ব 
সবকিছু পিছনে ফেলে ঘথেচ্ছাচারের ats গা ভাসিয়ে দ্রিলেন। তার জীবনে এই 
. বিপর্যয় ও মহাপরিবর্তনের কথা তিনি নিজেই লিখে গিয়েছেন তার আত্মজীবনীমূলক 
উপন্যাস “অভিনেত্রীর রূপ-এ। স্টার থিয়েটারের এক তারা অমরেন্্রনাথের চিত্তহরণ 
করল, সেই সুন্দরীকেই তিনি ব্গলেন__“তোমারেই করিয়াছি জীবনের ঞ্ৰবতার| ৷’ 
এরপর তিনি নিজেকে সর্বক্ষপের থিয়েটারকমী রূপে গড়ে তুললেন। জীবনের পরবর্তী 
বিশ বছর তিনি একদিনও বিশ্রাম নিতে চান নি। নটনাথের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত 
করলেন। অশেষ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুত্রপরিবার-সংসার 
ত্যাগ করে নটলক্ষ্মীর কৃপা লাভে SHE সাধনায় রত-হলেন। ‘বস্তুত যে মানুষ নটলক্ষীর 

\ 
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পূজারী হয়, তার ব্যক্তিগত জীবন বলতে কিছু থাকে না-_অমরেন্্রনাথের জীবনবৃত্ত তারি 
এক আলো-আধারে মেশানো ছবি। আর সেদিন থেকেই অনরেন্্রনাথের সাহিত্য 
প্রতিভারও জয়যাত্ৰা শুরু হল। তিনি নাট্যাভিনয়ে আত্মনিয়োগ করলেন। এমারেন্ড 
থিয়েটারে ক্লাপিক খিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন | ১৮৯৭ খুষ্টাকের ১৬ই 
এপ্রিল গিরিশচন্দ্র ‘নলদময়স্তী’ নাটক নিয়ে নট-নাট্যাধ্যক্ষ পরিচালক অমরেন্দ্রনাথ 
বঙ্গরঞ্চমঞ্চে দেখ! দ্রিলেন। সেদিন তার বয়স ঠিক একুশ বহর | 


সেদিন থেকে পরবর্তী বিশ বছর ( ১৮৯৭-১৯১৬ ) অমরেন্্রনাথ নটলক্ষ্মীর সেবায় 
জীবন উৎসর্গ করলেন । সেইসঙ্গে সাহিত্যসরত্বতীর ক্পাও ভিক্ষা করলেন। ১৮৯৮ 
থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অমরেন্্রনাথ চারটি গীতিনাট্য রচন৷ করেন_ দোললীল! 
( ১৮৯৮ ), নিৰ্মলা ( ১৮৯৮ ), শ্ৰীকৃষ্ণ ( ১৮৯৯ ), ছুটি প্রাণ (১৯০০)। 


“দোললীনা” গীতিবছল নাচিকা। See, শ্রীরাধা, gn, ললিতা, গোপ, গোপী, 
সখিগণ নিয়ে রচিত এই অকিঞ্চিৎকর নাট্যে নাঁচ-গানের ফোয়ারা উৎসারিত হয়েছিল | 
গোপ-গোপী বেশে নেপা বোস ও কুনুমকুমারীর দ্বৈত নৃত্য আর সেই সঙ্গে গীভ--"কেন 
রং দিলি এ ঢং করে”-_প্রেক্ষাগৃহে হুলোড় হুষ্টি করত। ‘নিৰ্মন|’ গীতিনাট্যের কাহিনী 
অকিঞ্চিৎকর। ছেলেবয়সে শোনা মধুহ্দন-দাদা ও গুকুমশায়ের গল্পকে কেন্দ্র করে 
অমরেন্দ্রনাথ এটি লেখেন। প্রধান চরিত্র সংখ্যা তের-_সছানন্দ, যণ্ড, কুম্মাণ্, 'পরমানন্দ, . 
কিশোর, জটিল, নিমঠাদ, নির্মল, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, বীশরী, কালিন্দী ও জটিলের মা । এই 
গীতিনাট্য জনপ্রিয় হয়েছিল । শ্রীক্বষ-মাহাস্ম্য-বর্ণনা এর মূল কথা । নাচে গানে 
পৌরাণিক কাহিনী দর্শকদের প্ৰীতি সাধন করেছিল। তারপর নাট্যকার লেখেন Baw’ 
গীতিনাট্য। অমৱেন্ত-প্রণীত দশটি গীতিনাট্যের মধ্যমণি এই গীতিনাট্য । “আলিবাবা"র 
পর এমন জমাটি অপেরা ক্লাসিক থিয়েটারে আর অভিনীত হয়নি। চরিত্রসংখ্যা চোদ্ব-_ 
Siow, বলরাম, নদা, উপাননদ, ীদাম, হাম, বন্ধা, নারদ, ফজওয়ালা, শ্রীরাধিকা, যশোদা, 
রোহিণী, জটিল ও কুটিল । ক্ষুত্রায়তন এই গীতিনাট্যের অভিনয়ের সময় লাগত দুই 
ঘণ্টা । শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার ছুটি প্রধান ঘটন|---ষমলাৰ্জ্জুনভঙ্গ ও কালীকদমন-_এর বিষয়- 
we) শ্রীকৃষ্ণের বালালীলায় শ্রীরাধার আবির্ভাব পুরাণদু্ট, কিন্ত শ্রীরাধার মুখে যে ছুটি 
গান দেওয়া হয়েছিল তা শোনবার লোভেই দর্শকসমাজ এই ক্রটি ক্ষমা করেছিলেন। এই 
গীতিনাট্য সে কালের সব রঙ্গালয়ে একবার না একবার অভিনীত হয়, রেকডে এই পালা 
প্রচারিত হয়। যে গান দুটির জন্য শ্রীরাধা-চরিত্রের পুরাণছষ্ট আবির্ভাব দর্শকরা শা 
করেছিলেন, সে ছুটি গান এখানে উল্লেখ করি--- 


কাহা! জীবনধন, বৃন্দাবন প্ৰাণ, ' 
কাহা মেরি হৃদয় কিরাজা। 
শৃল্ত হায়পুরী, আও আও মুরারী, 
মোহন বাঁশরী বাজা ॥ 


t 


অমরেন্্নাথ দত্তের সাহিত্যপ্রয়াস ee 


নয়ন সজিলে বসন তিতাওল, 
সাধ কে সাগর হিয়া পর শুধাল, 
শিরতাজ মোর শিরমে আ যা৷ 
নয়নকি রোশনি নয়ন ছোড়কে 
gas ফিরত কাহ! ফাকে ফাকে, 
হাঁ হা প্রিয় বু এ কোন্‌ সাজ ৷৷ 
দ্বিতীয় গান-- 
(হারে) নিপট কপট ge শ্তাম। 
(রাধা) রোয়ে রোয়ে মরে, তুহারি চরণ ধারে, 
আগুন বিচারি ছি ছি তুয়! গুণধাম ৷৷ 
লাজ মান হরি, ষ্মূন| পানিমে" ভারি, 
বারি বারি করি পিয়াসে ফুকারি, 
চোর! চিত মন চোর ক্যয়সে নিয়ারি-_ 
কলিজে কাটারি হরি লিয়ে তেরে নাম ৷৷ 
এরপর অমরেন্ত্রনাথ লেখেন বিদ্যাস্ুন্দর অবলম্বনে “দুটি প্রাণ” গীতিনাট্য। নৃত্যগীতে 
এ নাটক দর্শবচিত্ত জয় করেছিল । চরিত্র সংখ্যা এগারো-_নুন্দর, রাজা, কোটাল, 
কোটালপুত্র রানী, বিদ্যা, মালিনী, কোটাল পত্নী, কালী, লীতাভোগওয়ালা, মিহিদ্লানা- 
ওয়ালী | , 
এরপর লেখেন fafa তারপর ‘কেয়! মজেদার’। দু অঙ্কে ছয়টি দৃশ্তে বিভক্ত ' 
“কেয়া মজেদ্বার’কে বল! ধায় এক-ধারে গীতিনাট্য, নাট্যরস, ফ্যাণ্টাসি। নাচে গানে 
তরপূর । প্রধান চরিত্র পাঁচটি__সত্যকথা, লালপরী, নীলপরী, সবুজপরী, কালাপরী। 
নাট্যশেষে পরীদের গানটি নাটকের 'বীস-সং__ 
খেলা কেয়া মজেদার | -কেয়। মজেদার, কেয়া মজেদার | 
আমোদ উঠে ফোয়ারা ছোটে, সাবাস গুল্জার । 
নেহাৎ ফাকা মজা নয়, . 
দেখলে পরে, যা হ’ক কিছু _ মনের বিকাশ হয়, 
মন্দ ভাল দুই-ই আছে, হাসির একাকার | 
দোষেগ্ণে মিশেল করে, ধরছি ভালা সোহাগ ভরে, 
বড় দ্রিনের আমোদ, হাসিখুশীর বেজার বাহার || 
এরপর অমৱেন্দ্ৰনাথ আর ছুটি গীঁতিনাট্য লেখেন-__'জীবনে মরণে ও ‘বড় ভালবাসি? ৷ 
শেষোক্তটি মাসুলি মজাদার নাচে গানে ভরপূর গীতিনাট্য। “জীবনে মরণে রবীন্দ্রনাথের 
“্দালিয়া” গল্প অবজ্থনে রচিত গীতিনাট্য । রবীন্দ্রনাথের গল্প বিশ্বপ্তভাবে অমুসরণ করেও 
নাট্যকার কিছু চরিত্র ও ys সংযোজন করেছিলেন। ছু অঙ্কের এই গীতিনাট্যে দৃষ্টসংখ্যা 
প্রথমাঙ্কে চার, দ্বিতীয়াঙ্কে পাচ। রবীন্দ্রনাথের গল্পে নায়কের নাম৷ নেই, অমরেন্্নাধের 


ts বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


নাট্যন্নপে সে আরাকানের সম্ৰাট সাহজেনান। সে-ই দালিয়া। আরাকানরাজের 
অভিন্ন সুহৃদ তাহের আর প্রধান বাদি রঙ্গিলা চরিত্রহ্টি অম্ৱেম্দ্ৰনাথের হাষি, রবীন্ত- 
গল্পে নেই। রবীন্দ্রনাথের ‘দালিয়া’ গল্পের আমিনার সঙ্গে অমরেজ্নাথের ‘জীবনে-ময়ণে’ 
গীতিনাট্যের ভিন্নী বা আমিনার পুরো মিল নেই। নাট্যকার আমিনাকে মাধু্ের প্রতিমা 
করে তুলেছেন। নাট্যকারের হাতে আমিনা হয়ে উঠেছে সরম-জড়িত| মাধুরধময়ী নারী । 
নাটকে বন্ধু ভাহেরের কাছে ভুলিয়া-আমিনার প্ৰকৃত পরিচয় জেনে সাহজেনান দুজনকে 
প্রাসাদে নিয়ে আসেন। দুজনেরই পাণিগ্রহণ করেন। প্রেমে ও পরিণয়ে জুলিয়ার 
প্রতিহিংসার নিবৃত্তি হয় সে হল সমাটের রাজশাসনভাগিনী। আমিনা হ'ল সম্রাটের 
হায়েশ্বরী । আদর্শ বন্ধু তাহের ও রঙ্গিলার প্রেম ও অস্কিমদ্‌হ মিলন নাট্যশেষে দর্শককে . 
দিয়েছে অতিরিক্ত সুখ। নাট্যকার এই দুটি চরিত্রের আবশ্কতা প্রতিপন্ন করেছেন 
নাটকে ৷ ‘গ্রেট ন্যাশনাল ধথিয়েটায়ে’ অমনেন্দ্ৰনাথ দৰ্শকসমাজকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন 
এই গীতিনাট্য নিয়ে (১৯১১) । আঙিনা (রানীস্তদ্দয়ী) আর দালিয়! ( ওরফে সাহজেনাম, 
EEI ), দুজনেই গান গেয়েছে | অমরেন্দ্ররচিত এই গানের সামান্য উদাহরণ এখানে 
তুলে দিই আমিনার গান (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্তে )-_ 
জীবনে মরণে তাহাবরি চরণে 
যাহা কিছু ছিল সঁপেছি। 
সে ষেন আমার, আমি যে তাহার 
প্ৰাণ ভোরে ভালবেসেছি। 
" জনমে জনমে মরমে মরমে 
_সরমে বাধা না পেয়ে, 
তার ছবি আকি তৃষাতুর আখি, 
ধরিবারে সাধ ধেয়ে, 
তালা আঁটি বুকে, রেখে মহাস্থথে, 
কব তারে তোরে এনেছি । :' 
ভাসায়ে পাথারে, মায়ে তোমারে) 7 - 
সাধে সাথে আমি ভেসেছি। 
দালিম্ার গান (প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্যে) 
চির a 
প্রাণ তো দেবে না এ বড় ছলনা এসেছে শুধু প্ৰাণ নিতে ৷৷ 
ও কেমন হাসে, ওকি চোখে চায়; ` 
সরলা পাইয়ে ছলে বা তুলায়, হাসি হাসি মুখে দাগ! দেয় বুকে, 
(তবু) ঘেচে প্রাণ চায় গায়ে লুটাইতে || 
কিজানি কি নেশা, কি মোহ মিরা, 
SRT হয়েছি 'অধীরা, 


অমৱেম্দ্ৰনাথ’দত্তের সাহিত্যপ্রয়াস = te 
কি ভাবে নে। এলো--কি-আলে| জালিল = 
পাগল সাজিল পাগল করিতে ॥ 3 
অমরেন্মনীথের এই দশটি গীতিনাট্য Sta নাট্যজীবনের বিশ বছরে: প্রদায়িত। 
গীতরচনায় তার অসামান্ত সাফল্য এখানে প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে তিনি, নাট্যকার 
গিরিশচন্দের -প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছেন : প্রেমগীতি ও রঙ্রগীতি রচনায় কেবল তীর 
নৈপুণাই এন্তলিতে' প্ৰতিষ্ঠিত হয়নি, সেইসঙ্গে গীতরচনায় তীর ক্রমিক উৎকর্ষ 
ATTA Tae নাট্যসীতি ভথা com বিবৰ্ন্রে পদাফরখা এখানে অনায়াস: 
লক্ষণীয় ৷ _ 
ডি বাংলা 
নাটপাহিত্যে এইসব ay গীতিনাট্য-অপেরাধর্মী রচনার একট! শিরমূল্য আছেই, তা 
অস্বীকার করা মূঢ়তা। নৃত্যগীত অভিনয়ের ফোলকলা নৈপুণ্যের: চরম। পরীক্ষা হ'ত, 
গীতকার, সুরকার, নৃত্যয়চয়িত| সকলেরই ক্ষমতার অগ্নিপরীক্ষা হত এইসব নাট্যাত্নয়ে ৷ 
অকিঞ্িৎকর প্লট সদ করে রচিত গী তিনাট্যগুলিতে নাট্যকারের নৈপুণ্য দেখাবার অবকাশ 
ছিল। সরল প্লট, শ্বশ্পসংখ্যক চরিত্র, একটি বা দুটি দুষ্টপট অবলম্বনে নাট্যমুহূর্ত রচনায় কে 
কতটা পাঁরলম তার পরীক্ষা হ’ত। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, সে পরীক্ষায় সসন্মানে উত্তীর্ণ 
হয়েছিলেন, একথা মিষ্ছিধায় বল! যেতে পারে। -কেউ কেউ বলেছেন, পৌরাণিক বিষয়ের 
উপর অসমরেন্্রনাথের দখল ছিল না। এই সিদ্ধান্ত, ce কতো অসার, তার পরিচয়ও 
সম্ভআলোচিত গীতিমাট্যগুলিতে আমর! পেয়েছি। 


neu 


কোনে! কোনো নাট্য-ইতিহাস-র্চয়িত| পঞ্চরংপ্রসঙ্গে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। 
তাদের করুপা করতে ইচ্ছে করে। উনবিংশ শতকের শেষার্ধ-বিংশ শতাব্দের প্রথম পাদ 
বাংলায় যেসব পঞ্চরং রচিত ও অভিনীত হয়, সেগুলির বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ কি? 
কেবলি বিশুদ্ধ মজা! বা Res কেচ্ছা? না, অন্তকিছু ? এগুলি সমাজ-দর্পণ ৷ যেসব রুদ্ধ 
মনোভাব sga প্রকাশের পথ পায় না সেগুলি পঞ্চরঙে প্রকাশের পথ পায়। সমাজ- 
বিজ্ঞানীর! এ সত্য জানেন বলে এগুলিকে তাচ্ছিল্য করেন না । অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্র 
মতই পঞ্চরং লিখেছিলেন। হয়ত সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান নগরীতে নানা 
সামাজিক অনাচার-অবিচার-অন্তায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এটাই ছিল প্রধান 
অবলম্বন । আবার এটাই ছিল স্বণ| বা অপছন্দ জানাবার প্রধান পথ। আসলে এগুলি 
হ’ল সামাজিক নক্শা। ৃ 

অমরেন্দ্রনীথের পঞ্চরডের সংখ্যা সাত-_কাজের খতম ( ১৮৯৭ ), মজা ( ১৯০০ ), 
থিয়েটার ( ১৯** ), চাবুক (১৯০১ ), গুপ্তকথা ( ১৯৭১ ), লাট গৌরাঙ্গ বা ভক্ত বিটেল 
(১৯৪২), GU (১৯%) এর মধ্যে দুয়েকটিকে প্রহসন আখ্যা দেওয়া হলেও আসলে 


৫৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


sem | এগুলির মূল উপাদান তিক্ত. কষায় কটু-মিশ্রিত ঝাঁঝালো সমালোচনামূলক - 
সামাজিক ঘটনা ও sfa | 
প্রথম পঞ্চরং ‘কাজের খতম’ অভিনীত হয় ্লাসিকে, কলকাতার প্লেগের আক্রমণের 
দিনে। বাংলা থিয়েটারে যাওয়া উচিত কিনা-_এ নিয়ে সেদিন . পথে-খাটে ট্রামেবাসে 
উত্তপ্ত .আলোচনা .হ’ত। এই পঞ্চরডে তথাকথিত “রিফর্মার'দের. নাট্যকার খুব একহাত 
নিয়েছিলেন । পঞ্চরঙের আয়নায় দর্শককুল নিজেদের প্রতিবিত্ব দেখে ক্রুদ্ধ ন! হয়ে খুশি 
হয়েছিলেন, ‘কাজের খতম’-এর বিপুল জনপ্রিয়তা.তার প্রমাণ । প্রস্তাবনা-_দ্কুল-ছাত্রীদের 
খৃষ্টানী ধরনের নাচ গান, প্রথম দৃশ্যে ঘটি বাঙাল, তৃতীয় দৃষ্তে আধুনিকা, চতুৰ্থ TI স্তাকরা 
স্তাকরানী, চুরুটঅলা চুরুটউল্সী, রেজানী বেশিনী বেস্তাদের বিলক্ষণ মজাদার দৃস্য, পঞ্চম দৃশ্য 
রঙ্গিনী, CS বাউলরমণী, উপসংহারের ‘উজ্জল দৃষ্তে’ নাট্যকারের সমাজ-সমালোচনার 
গীত। নাচে গানে অভিনয়ে ‘কাজের খতম’ জনপ্রিয় হয়েছিল | 
“কাজের খতম” মূলত বড়দিনের পঞ্চরং | এই নকৃশার থীম-সং ছুটি_ প্রস্তাবনা-গীত 
ও নাট্যশেষে গীত। এদুটিই উদ্ধারযোগ্য । এর থেকে সামাজিক নকশার প্রকৃতি ও 
উদ্দেশ্য স্পই হয়ে ওঠে। 
প্ৰস্তাবন|-গীত-- 
(ওলো) দিদি ঘুচলে! যাওয়া থিয়েটার | 
স্কুলের পড়া, ar ছড়া, 
এ জীবনে হ'ল সার। 
মা মানা করেছে, বাবা কত বলেছে, . 
eral faite দিয়েছে; 
বলে যেও না কো থিয়েটার কুরুচি আধার, 
সেথা নটী নাচে, নাইক তাদের জাত, 
(তবু) জেনে শুনে বাবু ভেয়ে, ফেরে সাথে সাথ, 
(ছি ছি) মুখে বড়াই, একি রে ছাই, মনে শুধু ফঙ্কিকার || 
২ অন্তিম. গীত 
কি গো দেখলে কেমন খেল 
কিছু হলো কি আজেল।। 
গলাবাজী বাবুদের নয় কি কেবল ভেল ? 
(এখন) মন্দ ভাল থিয়েটার, কর গে! বিচার, 
বেশী বলব নাকো আর, 
আজকে ga হাসি খেলা, মনের মেলা, গো টু হেল ॥ 
Today gay-day X’-mas day Good-bye good-bye 
“ALL’S WELL THAT END’S WELL” 


অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সাহিত্যপ্রয়াস - ৫৭ 


টু ডে গো-ডে এস্সযাস ডে গুডবাই গুডবাই 
"অল’স্‌ ওয়েল স্থাট এগুস্‌ ওয়েল )। 
সামাজিক নকশায় কৌতুক মুখ্য, বিদ্বেষ বা অস্থয়| নয়,--এই সত্য এখানে ব্যক্ত | 
দ্বিতীয় পঞ্চরং ‘মজা’ সার্কনাম1। দু সংখ্যা নয়। অমরেক্-প্রণীত নকশার মধ্যে 
এটি শ্ৰেষ্ঠ । ১৯০০ খৃষ্টাব্ের ১ল| জানুয়ারি প্রথম অভিনীত এই সামাজিক নকশায় 
সের্দিকের শহর কলকাতার সমাজের উচুতলা-নীচুত্লার মজার মজার ছবি পাই। 
প্রস্তাবনায় নটীদের গীতে শুনি সমাজ-সমালোচনার স্বর 
সাচ্চা বুলি, আমরা বন্দি, ভয় করি না তাই। 
বোলবো দুটো, নয়কো ঝুটো, রাগ ক'র না ভাই I 
কুলের বধূ ঘরের কোণে, 
বসে থাকে ঘোমটা টেনে, 
ছাড়িয়ে শাড়ী, চড়াও গাড়ী, লজ্জা সরম নাই। 
(ছিঃ ছিঃ) পার্কে যাওয়া, খাওয়াও হাওয়া, বলবো কি আর ফাই ফাই ॥ 
কি এক বিষম ঢেউ উঠেছে, 
নাকের উপর কীচ বসেছে, 
মুখে বলি “রিফরমেশন", এ এক ফ্যাসান দেখতে পাই। 
(আবার) কলম গু'জে, চক্ষু বু'জে, এডিটারী ধুয়ো ছাই ॥ 
বুক ফুলিয়ে, চেন ঝুলিয়ে, ছমূরো চুমূরো বাবু, 
কমিশনার পদটি নিয়ে শেষে হলেন কাবু, 
(আবার) কংগ্রেস নিয়ে, দেশ মজিয়ে, নিজের মাথা নিজে খাই ৷৷ 
আজ কি কথা, মাথা ব্যথা, এখন তবে গুড বাই” ৷৷ 
নাট্যশেষে সমবেত সঙ্গীতের শেষ তিনটি চয়ণে--মূল থীম্‌টি পাই? 
নৃতন মজা হেরি আমোর্দে রহ ভরি 
নৃতন বরষে*'ভাসি নব রসে 
হাপি নিউ ইয়ার গাই সকলে ॥ 
থিয়েটার’ পঞ্চরঙে নয়টি দৃশ্য। শেষ দৃশ্য ছুভাগে বিভক্ত--মেঘনাদবধ অভিনয় নিয়ে 
কেলেঙ্কারী আর মজা এথানে দেখানো হয়েছে। চরিত্র সংখ্যা এগারো | শেষ দৃশ্তে 
মঞ্চের উপরে মঞ্চ--স্টেজ আপজন্‌ স্টেজ-_দর্শকর্দের চমৎকৃত করে। প্রথম FO থেকেই 
হাসির RANG, শেষ দৃপ্ত পর্যন্ত তা অব্যাহত | শেষদৃশ্যে কবি-গানের স্থরে গাওয়া গান আর 
শেষ CRAG নৃত্য শুনে-দেখে দর্শক দুশো-মজা উপভোগ করেন | 
পরবর্তী পঞ্চরং ‘চাবুক’ পরের বছরই অভিনীত হয়। চরিত্রদংখ্যা দশ । ‘বঙ্গবাসী’ 
পত্রিকার সম্পাদ্ক-মালিক যোগেন্দনাথ বহুকে ব্যঙ্গ করে অসরেন্ত্রনাথ এই ব্যঙ্গকৌতুক নাট্য 
মঞ্চ'্থ করেন। ছ’রাত ASAA পরে যোগেন্দ্রনাথের অনুরোধে অভিনয় বন্ধ করে AA | 
এ বছরেই লেখেন “eee? (১৯*১)। আতিশয্য, চড়াস্থর, চড়ারঙ SAPPA মূল 


৮ 
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উপাদান। পূৰ্ণচন্দ্ৰ গুপ্ত মণায়কে ব্যঙ্গ করে অমরেন্দ্রনাথ, এটি লেখেন। এটিও জনপ্রিয় 
হয়। তবে মোটা দাগের রচনা | খাদের নিয়ে এই ব্যঙ্গ তাঁরা কিন ধেয়ে কিল চুরি 
করেছিলেন বলে জানা যায়। 

গুপ্তকথা”, ‘লাটগৌরাঙ্গ বা ভক্ত বিটেল’, নিও 
পৰিব৷ সামাজিক নবশা ছাড়া আর কিছু নয়। 'লাটগৌরাজ” পঞ্চরঙে aerate নিক্ষিপ্ত 
হয়েছিল ‘লৰ্ড গৌরাঙ্গ-প্রণেতা৷ অমৃত্যাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের 
উদ্দেশে। পুলিশ কর্তৃপক্ষের আদেশে দ্বিতীয় রজনীর অভিনয় থেকে এর নাম বদলে রাখ! 
হয় ‘ভক্ত বিটেল’। সাত রাত অভিনয়ের প্র মতিলাল ঘোষ আর হীরেন্্রনাথ দত্তের 
অনুরোধে অমরেন্দ্রনাথ এর অভিনয় বন্ধ করে দেন। ‘চাবুক’ বা “লাটগৌরাজ” অভিনয় বন্ধ 
করে দেবার অনুরোধ অমরেন্দ্রনাথ রেখেছিলেন, এ থেকে প্রমাণ হয় তিনি মনের মধ্যে 
অধিকদিন বিদ্বেষ পোষণ করতে পারতেন Al] ১৯০৫-এর ২০শে মে তারিথে atte 
খিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পঞ্চরং বা সামাজিক নকশা ‘ঘুঘু’ মঞ্চস্থ করেন। যাদের 
চক্রান্তে তার বড় সাধের ক্লাসিক থিয়েটার হাতছাড়া হ'ল, তাদেরই ব্যঙ্গচিত্র তু” । 
পাঁচমাস ধরে এটি অভিনীত হয়েছিল। প্রস্তাবনা ( সমবেত গান ), আটটি দৃশ্য ও শেষে 
উপসংহার (সমবেত পান )--দশটি yo বিভক্ত এই.নকশা নাচে গানে অভিনয়ে জমাটি 
হয়েছিল। প্ৰস্তাবনায় রঙ্গিনীদের গানটি নকশার থিম-সং £ 

ডাকছে LET চরবে কোথা কে জানে | 
ক'টিতে জোট বেঁধেছে ওইখানে ৷৷ 

এই সাতটি পঞ্চরঙ বা সামাজিক নকৃশ] নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দ্বত্তের লেখনীর 

ব্ছচারিতা ও স্বষ্টশালিতার পরিচয় বহন করে। অনেক ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ব! ঘটনা 


o নক্শার মূল প্রেরণা! হলেও অমরেন্দ্রনাথ অন্থয়| বা বিদ্বেপপরায়ণ ছিলেন না, তার পরিচয় 


আমরা পেয়েছি। নাট্যকারের tetara মজা করা বা কৌতুকপ্রিয়ভার পরিচয় রূপেই 
এগুলিকে দেখতে হবে। এগুলির পিছনে সেখকের কোমে। উচ্চাশা ছিল না, সুতরাং 
এগুলির জন্য নাট্যকারকে কঠোর feasts করে লাভ নেই, Gate কোনে! কোনো পণ্ডিত 
তা করেছেন। শেক্সপীঅরের লঘু, নাট্যরচনার তিনি পণ্ডিতদের দারা কঠোর ভাষায় 
তিরস্কৃত হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। 


usu 


অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গনাট্য লিখেছেন চারটি--কমলাকাস্ত ( ১৯০৯ ), কিসমিস ( ১৯১৩ ), 
রোকশোধ (১৯১৩), প্রেমের জেপলিন (১৯১৫ ) প্রথমটি বস্থিমচন্জের কমলাকান্তের 
জোবানবন্দীর atia, বাকিগুলি মৌলিক রচন1। 
 “কিদমিস'-এর মতো চাঞ্চল্যকর রঙগনাট্য ব্গরঙ্গালয়ে অতি অল্পই মঞ্চস্থ হয়েছে। নয়টি 
দৃশ্যযুক্ত এই রঙ্গনাট্যে নিতান্তই রঙ্গ পরিবেশিত হয়েছে । এ থেকে আর কোনো তাৎপর্য 
আবিষ্কারের গলদ্ধর্মপ্রয়াস না করাই উচিত। বিষয়বস্ত অকিঞ্চিৎকর--একটি অষ্টাদশী 


অমরেন্জনাথ দতের মাহিত্যপ্রয়াস ৫৯ 


স্কুল-ছাত্ৰীকে চুম্বন করায় একটি যুবক তাঁর কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়। নায়িকার নাম 
কিসমিস, নায়কের নাম লতটা্দ__এ দুটি চরিত্রে অভিনয় করেন যথাক্রমে বসস্তকুমারী এবং 
সুশীলাবালা ( পরে কুম্থমকুমারী )। স্কুল সুপারিন্টেন্ভেন্ট-চরিত্রে অভিনয় করেন স্বয়ং 
অসরেন্নাথ । চরিত্র সংখ্যা বার। নাচে গাচে ভরপুর এই রঙ্গনাট্যে আছে TEND 
সংলাপ, তা ছাপিয়ে উঠেছিল নাচ আর গান। তার যৎসামান্য নমুম! দিই। তা থেকে 
একালের wis সেকালের রুচির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাবেন। 


লভঠার্দের গান-_ 
এই প্লানট্যান শো কলম তোমায় ও বুড়ো মাষ্টার ! 
তুমি চেয়ারে বসে ঘুমাও কসে, 
আমি তে! এই পার পার ৷ 
কুলে প্রেমের হাজ রে খাতা 
আমার গুরুমশাই বসে হেথা, 
দেরি হলে যাবে মাথা, 
নামটি কাটলে অন্ধকার, 
প্রেমের শাসন- বড়ই ভঁষণ 
| স্কুলের বেত ডোণ্ট কেয়ার l 
_ নিত্যানন্দ, বিলাসবতী, কিসমিসের গান-- 
নিত্যানদা £ ওরে তোরে বনি কি? 
মুখপোড়ানি কুল মজালি, 
' আকেলে তোর শতেক ছিঃ | 
বিলাসবতী £ করচি বটে---এ কাজ আমি 
বাঁচিয়ে কিন্ত চলি স্বামী ৷ 
fein: আমি যে মা একাভ্যাকা ভ্যাবাচাকা খেয়েছি। _, 
রসে ভরা Gira সেরা প্রাণে প্রাণে বুঝেছি। 
নিত্যানন্দ? মরণ কি তোর নেই? 
এই বয়সে গেলি টে"সে পিরীতে ধেই ধেই I 


‘ate শোধ আর ‘প্রেমের জেপলিন” অসমরেন্দ-রচিত আর দুখানি রঙ্গনাট্য স্টারে 
অভিনীত হয় (১৯১৩-১৫)। এ সময়েই অমরেন্দ্রনাথের পত্বীবিয়োগ হয় (১৩ মে 
১৯১৩)। ঠিক তার পূর্বে তার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তা সত্বেও ভার অভিনয় বা নাট্যরচনায় 
ছেদ পড়েনি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অমন্বেম্্ৰনাধ নটলক্ষ্মী ও নাট্যসরস্বতীর সেবা করে 
গেছেন। “প্রেমের জেপলিন’ রঙগনাট্য প্রস্তাবনা ও অন্তিম দৃ সমেত বারোটি দৃশ্য ৷ এ 
নাটকেও Res রঙ্গের প্ৰাধান্য অস্তিম দৃশ্যে জপলিনে চড়ে রজিনীগণের গীত নাটকের 
fan কূপে বিবেচিত হতে গারে-_ j 


৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা - 


- উড়লো অই প্রেমের জেপলিন ' 
কোথায় কারে মজাবে তাই কম্তেছে দূরপীন। 
ভাবছ কি আর--হও হু'সিয়ার নাগর নাগরী--- 
বিষম জালা-_ছুটবে গোলা বিমানবিহারী — 
পড়বে বুকে লাগবে ঘা 
বাচবি ষদি-_সামলে যা 
লুকিয়ে থাকো-_বেরিয়ো নাকো-_ 
চলছে বিষম ভয়ের দিন ৷৷ 


uau 


অমযেম্দুনাথ ER নাট্যরচনাশক্তির অন্যতম পরিচয়স্থল উপন্তাসের নাট্য-বপায়ণ। 
এ কাজ গিরিশচন্দ্র করেছেন । আরো অনেকেই করেছেন। বস্কিমচন্দের দেবীচৌধুরানী 
অবলম্বনে দেবীচৌধুরানী ( ১৮৯৭), ইন্দিরা অবলম্বনে ইন্দিরা ( ১৮৯৮/১৯০৯ ), 
কৃষ্ণকান্তের উইল অবলম্বনে ভ্রমর ( ১৮৯৯ ), সীতারাম অবলম্বনে সীতারাম (১৯০০), ও 
বিষবৃক্ষ অবলম্বনে HH (dew), ষোগেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্তাস অবলম্বনে প্ৰণয় না 


বিষ ( ১৯*৫ ) ও দলিতা-ফণিনী (১৯০৭ ), হারাপচন্ত রক্ষিতের ‘বঙ্গের শেষবীর” অবলধনে 
‘বঙ্গের শেষবীর বা প্রতাপাদিত্য (১৯০৩) নাট্যরপায়ণে নাট্যকার অমারেন্দ্রনাথের কুশলতা 
অবস্থস্থীকার্য। 


এইসব নাট্যবপায়ণে অমরেন্দ্রনাথ দৃশ্যসংগ্থানে ও RIN, নৃতন চরিত্র ও দৃপ্ত সংযোজনে, 

অতিরিক্ত গীত সংঘোজনে যে কৃতিত্ব দেখান তা আলোচনার যোগ্য । এ বিষয়ে কয়েকটি 
ইঙ্গিত দিই। দেঁবীচৌধুরানী নাটকে মোট দৃশ্তসংখ্যা বাইশ। প্রথমাঙ্কে পাচ, দ্বিতীয়াঙ্কে 
পাঁচ, তৃতীয়াঙ্কে ভিন, চতুর্থাঙ্কে তিন, পঞ্চমাঙ্কে ছয়টি ysl ইন্দিরা নাটকে মোট 
PORT একুশ | প্রথমাক্কে ছয়, দ্বিতীয়াঞ্চে চার, তৃভীয়াঙ্কে পাচ, চতুৰ্থাঙ্কে ছয়টি দৃশ্য 
ভ্রমর . নাটকে মোট চৃহ্বলংখ্যা সাতাশ gata পাঁচ, stats ছয়, তৃতীয়াঙ্কে পাঁচ, 
syfta তিন, পঞ্চমাঞ্ধে আটটি দৃশ্য | বস্ধিমচন্দ্ৰের উপন্থাসে খণ্ড ও পরিচ্ছেণ যোজনায় 
যে প্ৰাঙ নিৰ্ধারিত ছকের আভাস পাওয়া যায়, নাট্য ও মঞ্চ-প্রয়োজনে ও চাহিদা মিটিয়ে 
নাট্যকার তা ষথাষথ বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন | 
|, চরিত্র ও গীত সংযোজনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব বিবেচা। ইন্দিরা নাটকে চরিত্র 
সংখ্যা বারো__উপেন্দ্র, রামরাম, রমণ, দাওয়ান, কালুসর্দার, তার অনুচর, ইন্দিরা, কামিনী, 
শুভাষিণী, গৃহিণী, হারানী, wal! উপন্যাসের হরমোহন নাটকে হয়েছে রামরাম, 
porn ও ফুল্পরা চরিত্র নাট্যকারের হ্ৃ্টি। নাটকে হাঁরানী-চরিত্রের মুখে সংযোজিত 
গানটি নাট্যকারের রচনা 

ওমা কোরবো কি তোর মাথা খালি | 

দেখলে পরে বর্তী ঘরে ছুটি গালে দেবে কালী ৷৷ 


অমরেন্দনাথ দত্তের সাহিভাপ্রয়াস. , ৬১ 


: -. ঘরের মাথা হোলে ফাক, গিন্নী লো তোর ঘুচবে জক, 
`. জেনে শুমে তবে কেন বিষের আগুন ষেচে জালি ৷৷ 
টেকো' মাথায় ভাতার আর, পরাবে না সোহাগ-হার, = 
. এইবেলা তুই সমঝে মা চল, কেন হবি চোখের বালি ৷৷ 
- ভ্রমর’ নাটকের পঞ্চম অঙ্কের শেষ (.৮ম ) দৃশ্যে-- বারুণী পুদ্ধরিণীর পথে নাট্যকার 
নৃতন কিছু সংযোজন করেছেন, যা উপন্তাসে নেই।, এই দৃশ্তে গোবিন্দলাল, ছায়া 
রোহিণী আর ভ্রমরের জোযোতিৰ্ময়ী মৃতি দেখা, দিয়েছে । এখানে গোবিন্দলালের আত্ম- 
- সম্বোধনমূলক স্বগতোক্তি--“চল চল সেই মহাপথে চল, সেই চিরশাস্তির পথে চল। সেই 
নির্বাণমুক্তির পথে চল।” এই শ্বগতোক্তির মাঝেই রোহিণীর ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ও 
অন্তর্ধান। পরক্ষণেই ভ্রমরের জ্যোতিৰ্ময় মূর্তির আবির্ভাব__তাকে দেখে SESE বেদনা- 
অর্জরিত প্রায়স্চিত্তকামী গোবিদ্দলালের শেষ উত্তি-__“ভরমর-_ভরমর-_আমি যাই ; তুমি 
আশ্বাস দিয়েছো আমাদের উদ্ধার করবে! আর ভয় কি! আমি যাই! ভ্রমর-ভ্রমর 
. আমার সাধের ভ্রমর |” এই কথা বলে গোবিন্বলালের বারুণীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 
এখানেই যবনিকাপতন। ভ্রমর নাটকে গোবিদ্দলালের বারুণীতে দুবার PA প্ৰদান 
দেখানো হয়েছে- প্রথমবার, জলতল থেকে আত্মহত্যাপ্রয়াসী রোহিণীকে উদ্ধার ; শেষবার, 
আপন প্রাণ বিসর্জন। উপন্তাসের মূল বক্তব্যকে daa তয় প্রত্যক্ষীভৃত 
করেছেন। . 
‘বঙ্গের শেষবীর বা প্ৰতাপাদ্বিত্য’ নাটকের অবলম্বন রায় সাহেব হারাণচন্ত্র রক্ষিতের 
এঁতিহাসিক উপন্যাস ‘বঙ্গের শেষবীর’। অমরেজ্জনাথ ক্লাসিক থিয়েটারে এই নাটক মঞ্চস্থ 
" করেন (২৯ আগস্ট ১৯০৩) স্টারে মঞ্চস্থ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিছ্যাবিনোদ্বেয় ‘প্রতাপ-আদিত্য’ . 
নাটকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে (১: আগস্ট ১৯*৩)। আর এই লড়াইয়ে অমরেক্রনাথ ও 
ক্লাসিক জিতেছিলেন |. এই নাটকের মোট দৃশ্য সংখ্যা উনত্রিশ, প্ৰথমাঙ্কে পাচ, দ্বিতীয়াঙ্কে 
- সাত, তৃতীয়াঙ্কে সাত, চতুৰ্থাঞ্কে পাচ, পঞ্চমাঙ্কে পাচ।. চরিত্র সংখ্যা তেইশ। দৃশ্যপট 
তখনকার দিনে অভিনব বিচিত্ৰ | 
-ঘোগেজ্্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘প্ৰণয় পরিণাম’ উপন্তাস অবলম্বনে ‘প্ৰণয় বা বিষ’ 
(১৯, ৫ ) আর “রমাবাঈ” অবলম্বনে দ্বলিত! ফণিনী; (১৯০৭) নাটক ছুটি অমরেন্্রনাথ 
রচনা করেন। অঙ্ক ও দৃঠ-বিন্যাসে নৃতনত্ব দেখা গেল এ-চুটি নাটকে। পূর্বেকার পঞ্চাঙ্ক 
নাটকের শ্বানে- এলো চার অঙ্ক! তিন অঙ্কের নাটক ৷ নাট্যকার তার নাটকের 
ভূমিকায় কৈফিমুতস্বত্তপ, বলেছেন, অভিনয়ে সময়াভাবই এর বড় কারণ। প্ৰণয় না বিষ’ 
- নাটকের মোট দৃপ্ত সংখ্যা পঁচিশ ।. প্ৰথমাঙ্কে সাত, দ্বিতীয়াঙ্কে ছয়, তৃতীয়াঙ্কে ছয়, 
চতুৰ্থা্ধে ছয়টি gsi. ( অমরেন্্রনাথের জীবনীকার রমাপতি we ‘রঙ্গালয়ে অমরেজ্রনাথ’ 
AGRA ৩৯৪ পৃষ্ঠা, তুল করে লিখেছেন, এটি পঞ্চাঙ্ক নাটক)। ‘দ্বলিতা ফণিনী” নাটকের 
মোট দৃশ্য সংখ্যা সভের়ো। প্রধমাষে ছয়, দ্বিতীয়াঙ্কে ছয়, তৃতীয়াঙ্কে পাঁচটি g9 l দুটিই 
সামাজিক নাটক--চড়া সুরে বাধা মেলোড্রামা। ঘটনার ঘনঘটা আছে--বিষপান, 


৬২ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


আত্মহত্যা, প্রেমের প্রতিশোধ, প্রেমের জটিলতা, নাচ-গান জ্বকজমক ভরা দৃখ্_সবই 
আছে। নাটাকারের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি ঘটনাজালে দিশ! হারাননি। পরিকল্পনা 
মতো ঘটনা ও চরিত্র বছল নাটককে ete fife পরিণতিতে পৌছে দ্বিয়েছেন। দৃশ্য ও 
অঙ্ক fasion ও পরিকরনায় নাট্যকারের পারদর্শিতা অবস্থম্থীকার্য। এই গুণের অভাবে 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিস্তাবিনোদের নাটক মার খেয়েছে, এই গুণ হিট পুরি 
অমরেন্্রনাথের নাটক কখনো মার খায়নি । - 


॥ ৬1 


নাট্যকার অসরেন্দ্রনাথ দত্তের মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা অল্পই IRAT, 
রঙ্গনাট্য ছাড়! তিনি লিখেছিলেন ‘ফটিকজল’ নাটিকা (১৯০২) আর দুটি এঁতিহাসিক 
নাটক--‘আশা কুহকিনী’ (১৯০৯) ও ‘নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্ট’ (রচনা ১৯১৩-১৪/ 
ছাপা হয়নি আজ পৰ্যন্ত ) । 

পাহাড়ের অধিবাসী ভীল সম্প্রদায়েকে নিয়ে লেখা ‘ফাটিকজল’ রোমান্টিক নাটক 
ছু অঙ্কে চার চার মোট আটটি দৃশ্যে বিশ্বস্ত । গত্য-পদ্য সংলাপ ও নাচ-গানের মাধ্যমে 
রাজপুত্র প্রভাতকুমারের সঙ্গে ভীল বন্যা জুমেলীর প্রণয় নিপুণভাবে ক্লুপায়িত। চরিত্র 
সংখ্যা আট। ক্লাসিকের এই নাটক খুবই জনপ্রিয়তা! পেয়েছিল। প্রভাতকুমারের গান, 
জুমেলীর নাচ, সন্ধ্যার কোমলতা, লান্ধুর তীব্রতা, wala তেজ, সদানন্দের ধৰ্মভাব, 
ফুলিয়ার দুঃখ চিত্রণে নাট্যকারের কৃতিত্ব দেখ! গিয়েছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
নাটিকার প্রশংসায় লিখেছিলেন-_-ক্লাসিকের ফটিকজল সত্য সত্যই ফটিকজল 3 fey, 
শীতল, স্বচ্ছ, সুন্দর ! লিখিবার ভঙ্গী আছে, গানের অভিনবত্ধ আছে, রশের মাধুরী 
আছে ৷’ 

অমন্নেম্দ্ৰনাথের ‘আশ! কুহুকিনী’ মৌলিক এঁতিহাসিক নাটক কয়েকটি কারণে বিশেষ 
আলোচনাযোগ্য। এই নাটক স্বদেশপ্ৰেম্‌লক হওয়ার অপরাধে বৃটিশ সরকার কর্তৃক 
বাজেয়া্ধ হয়। WET, স্টারে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর এটি প্রথম THE হয়। 
আফ্রিদি যুদ্ধ নিয়ে রচিত এই নাটকে নাট্যকার ‘মাতৃভূমি আজি শত্ৰু করে” শীর্ষক একটি 
সন্মেদক সমরদ্গীত সংযোজিত করেন। এ গানটি দর্শকচিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। এই নাটকটি দুই অঙ্কে সমাধ, দৃশ্য সংখ্যা চার চার-- মোট আট। দুই অঙ্কে 
নাট্যরচনার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন নাট্যকার ভূমিকায়-- এক রাত্রে পঞ্চাঙ্ক নাটক ও একটি 
প্রহসন অভিনয়ে এত বেশি সময় লেগে যায় ধে নবপ্রচলিত দিউনিসিপাল আইন অঙ্গসারে 
প্রতি সধ্চাহেই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষকে দণ্ডনীয় হতে হয়। এই কারণেই -নাট্যকারের ছুই 
অঙ্কে পূৰ্ণাঙ্গ নাট্য রচনার প্রথম প্রয়াস (ভূমিকার তারিখ--১৪ পৌষ ১৩১৬/২৫ ডিসেম্বর 
১৯*৯)। নাটকের প্রধান চরিত্র সাতটি-_অজয় সিংহ, আজ্রিদী সর্দার, হোসেন 
আলি, মহাবৎ খা, রোহিম শা, মমতাজ, জুলিয়া। আফ্িৰী সর্দারের মেয়ে মমতাজের 
সঙ্গে ইংরেজ পক্ষের সৈনিক অজয়সিংহের পরিচয় ও প্ৰণয়--আফ্ৰিদীদের দ্বাধীনতা-হরণে 
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ইংরেজ-পক্ষতৃক্ত সৈনিকরূপে কৃত অন্তায় সম্পর্কে চেতনার উন্মেষ-- শেষ দৃশ্যে মোমতাজের 
মৃত্যু--অজম্নপিংহের বিলাপে নাটকের সমাপ্তি। রোমান্টিক ব্যক্তি প্ৰেম ও দেশপ্রেম এ 
নাটকে ব্যক্ত । এখানে ‘মনে পড়ে দিজেন্দ্ৰলালের মেবারপতন নাটকের (১৯*৮) কল্যাণী" 
মহাবৎ ও মানসী-অজয়-উপবৃত্তের কথা। রোমান্টিক স্বাদ্বেশিক ভাবোচ্ছাস এই নাটকের 
মুলধন। | 

নাট্যকার অমরেন্্নাথের শ্ৰেষ্ঠ কীতি পূৰ্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক নাটক ‘নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্ট 
(রচনাকাল ১৯১৩ থেকে ১৯১৪ থু) আজো পাওুলিপিতে আবদ্ধ। (হরীন্দরনাথ দৃত্তের সৌজন্তে 
এই পাণ্ডুলিপি পাঠের সুযোগ আমীর হয়েছে।) আমার ধারণা, নাট্যকার অমরেন্্রনাথের 
_লেখনী-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ট পরিচয় আছে এ নাটকে । নাটকের মোট দৃশ্যসংখ্যা সাতচল্লিশ। 
প্রথমান্কে আটটি qo ও একটি ‘উজ্জল দৃশ্য’, দ্বিতীয়াঙ্কে নয়টি yy, তৃতীয়ান্কে নয়টি দু, 
spita দশটি দৃশ্য, পঞ্চমাঙ্কে দণটি দৃশ্য । এই উচ্চাশী নাটকের অভিনয় না হওয়ার কারণ 
রোহেন চরিত্রে নির্বাচিতা নটী স্থশীলার অকালমৃত্যু ( জানুয়ারি ১৯১৫) ও নাট্যকার 
পরিচালক অমরেন্রনাথের মৃত্যু (জানুয়ারি ১৯১৬) অন্তাবধি এই নাটক মধ্থ হয় নি। 
‘অভিনয়’ পত্রিকার অমরেন্দ্রনাথ জন্মশত বর্ষপূর্তি সংখ্যায় ( এপ্রিল ১৯৭৬। বধ € সংখ্যা 
৪) এটি প্রথম মুদ্রিত হয়। গ্রস্থাকারে বেরোয়নি। 


নাটকের বৃত্ব-সংস্থান এইমত- প্রথমাঙ্কের শেষে নেপোলিয়ন ও জোসেফাইনের পতি 
পঢীরূপে আবির্ভীব। ঘিতীয়াঙ্কের শেষে ইতালি-জয়ী কনসাল নেপোলিয়নকে দেখে 
সৈন্যদের জয়ধ্বনি । তৃতীয়াঙ্কের সমাপ্তিতে ফ্ৰেটলাণ্ডের রণক্ষেত্রে সম্রাট নেপোলিয়নের 
জয়ধ্বনি, রুশ সন্ধিদূতের আগমন ও রুশ সম্রাট আলেবজান্দারের বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ 
জ্ঞাপন ৷ চতুর্থ অঙ্কে রুশ সআট সন্ধির শর্ত অমান্ত করে সম্রাট নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা! করলেন। এই সংবাদ পত্র মারফৎ এসে পৌছল। ক্ৰুদ্ধ নেপোলিয়ান রুশ সম্রাটের 
অহঙ্কার চূর্ণ করার সংকল্প দোষণ!--রুশদেশে অভিযানের সংকল্প প্রকাশ । কাউন্ট নামধারী 
চরিত্রের মুখে এই সংকল্প ব্যর্থ হবে, তার অগ্রিম ঘোষণা । পঞ্চম অঙ্কে রুশদেশ-প্রত্যাগত 
ATES ছদ্মবেশী নেপোলিয়নের আগমন_ আক্ষেপ প্রকাশ । 


পঞ্চম অঙ্কের শেষ তিনটি yo নেপোনিয়নের ভাগ্য বিপর্যয়ের বিচিত্র ব্যক্ত হয়েছে। 
aa দৃশ্তে ( গর্ভাক্কে ) ওয়াটালুর রণক্ষেত্রে দূরবীন হস্তে নেপোলিয়ন- সেনানী-বেশে 
নেপোলিয়ন- পরিত্যক্ত ছন্মবেশিনী যোসেফাইন ও এলিজার প্রবেশ ও নেপোলিয়নকে 
সাহায্য দান। অষ্টম দৃশ্তে (গৰ্ভাফ্কে) ওয়াটালু'র উপকণ্ঠে সেনাপতি পরিত্যক্ত নেপোলিয়নের 
আক্ষেপোক্তি। সেনাপতি স্থরাটের সম্রাটকে বন্দী করতে আগমন ও সে সংকল্প বর্জন | 
রুশ সৈন্যদের হাত থেকে নেপোলিয়নকে স্থরাট ও যোসেফাইন কর্তৃক রক্ষা । নবম দুষ্ঠে' 
, (গর্ভাঙ্কে ) সমাট নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ । দশম দৃশ্যে ( গর্ভাঙ্কে ) নেপোলিয়নের 
বিদবায় গ্রহণ ও সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের অভিমুখে যাত্রা । এখানেই নাটকের সমাপ্তি 

পাওুলিপি খু'টিয়ে দেখলে নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় । 
সেকালের প্রথান্যায়ী তিনি মুখে মুখে বলে গিয়েছেন, অপরে wi লিখে নিয়েছে । Ag- 


৬৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


লিপিতে নাট্যকারের নিজের হাতে কাটাকুটি সংশোধন সংঘেজন-পরিবর্জন আছে। সেগুলি 
তাৎপর্যপূর্ণ । যেমন, চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে নাট্যকারের সংঘোজন-_কাউন্ট নামধারী, 
চরিত্রের মূখে এই দৃশ্যের শেষ সংলাপ। নেপোলিয়নের রুশদেশ অভিযানের সংকল্প ঘোষণার 
পরই কাউপ্টের উক্তি--“এই কীচপাত্রের স্তায় রুশ রাজ্য ধ্বংস হবে না, চূর্ণ বিচূৰ্ণ হবে কি 
জানো? নেপোলিয়নের a, নেপোলিয়নের সামাজা; নেপোলিয়নের অযথা 
আত্মস্তরিতা।” পঞ্চম অঙ্কের আগামী ইঙ্গিত এখানে পাই। পঞ্চম অঙ্কে নায়ক চরিত্রের 
অন্তর্বেদনা চরমে উপনীত- সারা জীবনের স্বপ্নের অবপান__ চোখের সামনে সমূহ কীতির 
ধ্বংস রণক্ষেত্রের কামানগর্জনকে ছাপিয়ে উঠেছে নেপোলিযুদনর হাহাকার - শেষে পরাভব 
মেনে নেওয়ার বেদনা আর্তক্ঠে উচ্চারিত। পঞ্চম অঙ্কের প্রপম দৃখ্যে রুশ-প্রত্যাগত 
পরাভূত নেপোলিয়নকে পরিত্যাগ করেনি তার স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়-_ পরাজয়ের লজ্জা, 
গর্ব ও আক্ষেপ জড়িত সংলাপ তার পরিচয়ণ্থল--“আমি সেই নেপোলিয়ন ! না না, আমি 
এখন-__আমি এখন__উঃ_পরাজিত পলায়িত গদিশূন্ত সহায়শূস্ত একা '-‘ষদ্বিও হয় ভগ্ন, 
প্রাণ অৰ্থছিন্ন, তবু-_তবু_-নেপোলিয়ন এখনও নেপোলিয়ন fN দূর হও, সন্দেহ চলে 
ate! নেপোলিয়ন আবার ফিরে আসছে। নেপোলিয়ন, এখনও নেপোলিয়ন ৷” 
নাটকের অন্তিম দৃশ্যে এই আত্মবিশ্বাসের কপামাত্র অবশিষ্ট নেই--পরাভূত বিধ্বস্ত নায়ক 
সেপ্ট হেলেনার পথে যাত্রার পূর্বমুহূর্তে দেশের কাছে বিদায় নিয়েছে--নেপোলিয়নের 
উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে বিদায় গ্রহণের মর্মান্তিক লজ্জা ও দুঃখ__'আমার ভগিনী, আমার 
জননী, মা আমার, আমি তোমার কাছে বিদ্বায় নিচ্ছি। বিদায়! বিদ্বায় !” 

নাট্যকার অমরেন্্নাথ বঙ্গরালয় ও নাট্যসাছিত্য থেকে বিদায় নিয়েছেন, রেখে 
গেছেন তার অমর কীতি। 


1 ৭ ॥ 


অমরেজ্জনাথের অন্য পরিচয় £ কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-উপন্তাস-রচয়মিতা, সৌরভ পত্রিকার 
প্রবর্তক | তিনি আপন জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছিলেন, নটলক্ষ্মীর সেবায় বিসর্জন 
দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত সুখ, পান করেছিলেন হলাহল | তার লেখা উপন্তাসছুটি £ ‘আদর’ 
(“সৌরভ' মাসিকপত্রে 'সমাজচিত্র' নামে ১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত, ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১৯২০ 
Retry গ্রস্থাকারে প্রকাশিত ); আর, “অভিনেত্রীর ক্ল্প'--আত্মজীবনীস্থচক উপন্যাস | 
নায়ক নলিনী লেখক স্বয়ং, নায়িকা দুৰ্গা তার পত্রী হেমনলিনী। এ উপন্তাপের বিংশ 
পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ষে যে ঘটনার উল্লেখ আছে তা লেখকের জীবনে যথাযথ ঘটেছিল | 
একবিংশ থেকে শেষ পরিচ্ছেদ পযন্ত ঘটনাবলী বাস্তব অনুহ্ুত নয়, তার কারণ সহজেই 
অনুমেয় | অময়েন্দ্রনাথ এটি লেখেন ১৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে, যে লব চরিত্র জীবিত তাদেরকে 
পরিবর্তিত না করে উপায় ছিল না । ১৮৯৪-এর ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে 
চন্দ্রশেখর নাঁটকের প্রথম রজনীর অভিনয় দেখে অমরেজ্নাথের জীবনের গতি পরিবর্তনের 
সুচনা হল-_এ নাটকের নায়িকা Cie জন্য তিনি সব ছেড়েছিলেন_-্ী পুত্র 


অমরেজনাথ দত্তের সাহিত্যপ্রয়াস ৬৫ 


পরিবারকে ভূলেছিলেন লিখেছিলেন ‘তারা!’ নামে কবিতা (‘জন্মভূমি ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ 
সংখ্যা)। আর তার পত্নী হেমনলিনী বিশ বছর ভ্ৰমরের মতো অপেক্ষা করেছিলেন, 
স্বামীকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু নিজেকে মৃত্যুর কবল থেকে TH 
করতে পারেন নি (১৯১৩)। অমরেন্্রনাথ নিজ পাপকে, কৃতকর্মের অনুশোচনা ও 
মনস্তাপকে ভাষারূপ দিয়েছেন এই উপন্যাসে । এর উৎসর্গপত্রে তিনি রবীন্্নাথের রাজা 
ও রানী; নাটক থেকে রানী hata আত্মথণ্ডনের পর রাজা বিক্রমদেবের আক্ষেপোক্তি 
তুলে দিয়েছেন_ বস্তুত বিক্রমদেব ও অমরেজ্্নাথ সে মুহুর্তে এক সুত্রে গাঁধা_ যোগ্য নহি 
তোমার প্রেমের | তাই বঙ্গে মার্জনাও করিলে না? রেখে! গেলে চির-অপরাধী করে | 
ইহ জন্ম | নিত্য অশ্রজ্জলে লইতাম ভিক্ষা মাগি | ক্ষমা তব;--তাহারে| দিলে না অবকাশ? 
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর | | অমোঘ তোমার দণ্ড - কঠোর বিধান |” 

কবিতাতেও অমরেন্দনাথ এই অমোঘ ঘণ্-্বীকৃতি জানিয়েছেন। তারাহ্ছন্দরীর 
উদ্দেশে লিখেছেন “তারা” পত্নীর উদ্দেশে লিখেছেন ‘রোগশয্যায়', “অনুতাপ, । ১৩১৮ 
বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা ‘নাট্যমন্দির’ পত্রিকায় “রোগশষ্যায়”, ১৩২১-এর কার্তিক সংখ্যায় 
‘অনুতাপ’ প্রকাশিত হয়। এক BRS পুরুষের সর্মমন্ত্রণ। বাণীরূপ পেয়েছিল এছুটি 
কবিতায় | 

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অমরেন্দরাথ দত্ত খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিলেন। তার 
সাহিত্যপ্রয়াস নট-পরিচালক-অধ্যক্ষের কীতির আড়ালে পড়ে গেছে। চল্লিশ বছরের 
দ্রুতধাবমান জীবনে তিনি যে সাহিত্যপ্রয়াস রেখে গেছেন, তা অকিঞ্চিংকর নয়, এই 
এই বিশ্বাস বর্তমান আলোচনায় প্রেরণা জুগিয়েছে। 





* এই প্রবন্ধরচনায়-অমরেন্্রনাথ Stee Adaa wea (জন্ম ১৯০৪) সাহাযা কৃতজ্ঞতার 
সঙ্গে স্বীকাব করি। অমরেক্্নাথের মুদ্রিত গ্রস্থাদি ও অমুপ্ৰিত পাণ্ডুলিপি (‘নেপোলিয়ন বোদাপার্ট' ) 
তারই সৌজনোযে দেখতে পেয়েছি ভাই গৃহে (৯*/১ অরবিন্দ সরণি ) ১৯৭৬-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি থিরেটাব 
রিসার্চ সোসাইটি অফ ইত্ডিয়ার এক অধিবেশনে মৎ-প্ৰদত্ত ভাষণ এই প্রবন্ধের ভিত্বি। অসরেন্্নাথের 
Ree ae aoe 


" ৰাঙলাভাষার একটি নতুন ধ্বনিসূত্র* 
শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার 
নবীন ভারতীয় আধতাষাগুলির একটি সাধারণ ধ্বনিতাত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো £ RTE 
প্রাকৃত যুগ্ম ব্যৱনের সরলীকরণ এবং তঙ্জনিত পূর্ব হুরের ক্ষতিপূরণজাত দীঘাভিবন 
(Compensatory Lengthening), যেমন-_সং >A হখ>নবীন ভারতীয় আৰ্য 
হাথ, হাত; সং কর্ম-স্প্রা কম্ম-” কাম ইত্যাদি । অবশ্য এই পরিবর্তনের ব্যতিক্ৰম দেখ! 
যাবে সিন্ধী, লহুন্দা, পাঞ্াবী এবং পৃশ্চিম| পাহাড়ী সুলভ সংরক্ষণশীল ভাষার ক্ষেত্রে। এখানে 
যুগ্ম ব্যঞ্জন সরলীকৃত হয় নি ( যেমন, পাঞ্জাবী হখ, কন্ম, ইত্যার্দি)। অনুরূপ ধবনিস্থতর 
নাসিক্যব্যপ্রনযুক্ত যুগ্ম ব্যঞ্জনের, ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তবে এক্ষেত্রে নাসিক্যব্যগ্তন পূর্ববর্তী 
দী্ঘীভূত শ্বরধ্বনির আম্নাসিকতা ছটায়।৯ এখন বাঙলার eens 5 
স্পষ্ট করা যাক-- 
১[ক] নাসিক্য Gert অমোঘ কৃ, Ys সং অঙ্ক>আবা আক, সং শঙ্খ> আবা 


te ইত্যাদি | | 
[খ] নাসিব্য ব্যঞ্ন4ঘোষ 7, ঘ.ঃ সং শৃঙ্গ>আবা শিঙ, সং জ্জ্যাআব1 
sy ate Sorte | l 
২ [ক] নাসিক্য aaah চ.ছ. £ সং অঞ্চল আবা আঁচল, সং অঞ্জলি 
আবা আজলা। . টা 
[খা] নাসিক্য eatery a, ঝ.ঃ সং পঞ্র>আবা পাঁজর, সং সন্ধা>প্ৰা 
সঞ্ধা> আবা সাব । 
৩[ক] নাসিব্য ব্যধ্ন--অঘোষ টু, 5.£ সং কণ্টক > আব! কাটা, সং শুঠ> আব| 
শু'ঠ ইত্যাদ্বি ৷ / 
[খ] নাসিক্য ব্যজন-7 ঘোষ G5; সং ষণু>>আবা ষণড়, সং চুণ্দুভ>>আবা 
চেশড়া ( সাপ) ৷ 


৪ [ক] নাসিক্য ব্যপ্রন+অঘোষ ত, থ.ঃ সং দন্ত, কহ্থ| > আবা দাত, কীথা। 
[খ] নাসিক্য ব্যপ্ধন+ঘোষ দ্‌, ধ.ঃ সং চন্দ্ৰ>প্ৰা চন্দ >আব চাদ, সং অন্ধকার 
>আবা আধার । । 
€ [ক] নাসিক্য ব্যঞ্তন+অদোষ পও ফ.ঃ সং কম্প, গুন্ফ-আবা কাপ, গৌফ। 
[খ] নাসিব্য ব্যঞচন+ঘোষ ব,, ভংঃ সং ay, কুম্ভকার>> আবা জাম, কুমার । = 
হুত্রাকারে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যটিকে এইভাবে সাজানো যায়_ 
[ক] NT>~T যেখানে ব-্নাসিক্য বৰ্গীয় ব্যঞ্জন (Class Nasal) ; T= 
. অধোষ Bay (Unvoiced Plosive) ,~ = আহুনাসিকত৷ (Nasality) | 


* "আগরতলা স্নাতকোত্তর ধিভাগ (কলিকাতা লয়) ১৮ আয়োজিত আলোচনা- 
চক্ষে পঠিত ও আলোচিত (৮,৭*১৯৮৯)। 


বালাভাষার একটি নতুন afar ৬৭ 
[খা] ND> ~D ষেখানে 1) =ঘোষ ব্যঞ্জন (Voiced }10সখ6)। _ | 
এখন বিচার করলে দেখা যাবে; NTR cate ক্ষেত্রে NT > ~T ধ্বনিশ্থত্ৰ বাঙলা 
তথা অন্তান্ত আধুনিক ভাষার ক্ষেত্রে সর্বত্রই নিয়মিত; কিন্ত ND>~D পরিবর্তনের 
ক্ষেত্রে এই নিয়ম সর্বত্র অনুসৃত হয়নি। কারণ, প্রথমত, উপরোক্ত ধ্বনিস্থত্তের ঘারা 
বাঙলার সমস্ত রূপগুলি' ব্যাথ্যাত: হয় না। আপাতত কয়েকটি যুগল শব্দকে উদাহরণ 
হিসেবে ধরা যাক, খেমন-_টাদ/চান ( উপ” ), আম|আৰ ( উপ" ), জাধার/আনার ( উপ" ) 
মাগোমাঙে otf | দ্বিতীয়ত, উপরে উদ্ধৃত উদাহরণগুলির ব্যাখ্যাও অনেক ক্ষেত্রে 
সঠিক নয়, যেমন _ শিঙ, (*শি'গ স্থলে), কুমার (*কুভার স্বলে)। বল! বাহ্য; 
নিয়মিত বপ ‘Pra, Seta’ অন্য ভাষায় এখনও মেলে | 
উপরোক্ত ND> ~D স্থলে ND>N—nate পরিবর্তন যে স্থনীতিবাবু লক্ষ্য 
করেন নি তা নয়, কিন্তু তা ব্যতিক্রম হিসেবেই, যেমন, নাশিক্য ব্যঞ্জন+যূর্ঘ্ত TER 
সংযোগের ক্ষেত্রে তিনি ছুটি উদ্নাহরণের উল্লেখ করেছেন £ সং খণ্ড> আবা খান্‌, খানা, 
খানি; সং >a বানা ‘penis’ ( উপ") |২ লক্ষ্য করার বিষয়, এই উদ্বাহর়ণ- 
গুলি তার কাছে বিচ্ছিন্ন এবং ব্যতিক্রম বলেই তিনি এর কোন সাধারণ ত্র নির্ধারণ 
করেন,নি অথবা এই পরিবর্তনের অন্তনিহিত কোনো সাৰ্বিক কাঠামোও গড়ে তুলতে চেষ্টা 
করেন নি । দ্বিতীয়ত, কয়েকটি উদাহরণকে আবার তিনি উপভাষিক লক্ষণ হিসাবে 
ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন, চান|চাদ, আনার/আাধার )! কিন্তু এইজাতীয় বিচ্ছিন্ন 
সমান্তরাল প্রয়োগগ্তলিও যে এঁতিহাসিক বিচারে সম্পর্কিত একটি ভিন্নতর systema 
অন্তৰ্গত, তা তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। তৃতীয়ত, শিঙ (*শি'গ ), কুমার 
(স্কুভার )-জাতীয় উদ্বাহ্রণগুলি যে প্রকৃতপক্ষে ND> ~D স্তর অপেক্ষা! ND>N— 
ase ফলশ্ৰুতি, তা তিনি মেনে নেন নি। ফলম্বরূপ, এগুলিকে তিনি ব্যাখ্যা করতে 
চান কতক্টা এইভাবে--]খা১>> ~ D> 4] ই, যেমন, কান্দনা-কাদ্‌না >কীন্-না 
> কায়া ইত্যাদি ।৩ | 
বর্তমান প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য এই প্রমাণ করা যে, ND> ~D--ধ্বনিতাত্বিক 
প্রক্রিয়ায় পাশাপাশি আর একটি ধ্বনিতাত্বিক প্রক্রিয়া প্ৰত্ব-পূবা স্তরে (PEA—Proto- 
Eastern Aryan Language ) সক্ৰিয় ছিল--ষাকে TAFIA দেখানো যায় এইভাবে : 
ND > ঘাম ( প্ৰগত সমীভবন )>N ( সরলীকযণ ) । বলা বাহুল্য ND>*NN>N 
— he ধ্বনিতাত্বিক আপাত-ব্যতিক্ৰমগুলিকে নবোডুত আঞ্চলিক রূপ ব'লে মেনে 
নেওয়া শক্ত। কারণ, এই প্রবণতা বা১--সংঘোগের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ বর্গনিধিশেষে 
বাঙলায় ঘটতে দেখা যায়। দিতীয়ত, এই সমান্তরাল প্ৰবণতা বিহারীতে (ভোজপুরী, 
মগহী, মৈথিলী ) যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনুমিত NN- সমীভবন 
বাঙলা তথা wate পূরবী ভাষায় মোটেই অস্থলভ নয়। তৃতীয়ত, অনুরূপ বৈশিষ্ট্য এমনকি 
ভারতের প্রত্যন্ত পশ্চিম ও উত্তরদেশীয় ভাষাতেও অঙ্গন রয়েছে (যেমন, সিন্ধী, agmi, 
পাধাবী ও পাহাড়ীতে )। অবশ্য হিন্দী, গুজৱাঁটী প্ৰভৃতি অন্তরঙ্গ আর্যভাষাগুলিতে 


y 


৬৮ . “বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


(Inner Circle Aryan) এ-বৈশিষ্ট্য সুলভ নয়। AR এই প্রবণতা বহ্রি্গ 
মিরার Outer Circle চি) cat নিন তা ais বিবেচিত gerl 
দরকার | 

না রিবা উদ্বাহরণগুলি সংকলন 
এবং-শ্রেণীবদ্ধ করা যাক। এই সঙ্গে অবস্ঠই এদের বিকল্প ND> 7১ --ফ্ল্প খুজে বার 
করা দরকার। লক্ষণীয়, পূরবী ভাষাওলির পারস্পরিক তুলনা ক'রে প্রত্বপূর্বার (PEA) 
ত্ৰিবিধ রূপ ( অর্থাৎ ND/~D,NN ) আপাতত অনুমিত হয়েছেঃ 


১ [ক] সংজসপ্রা ঈ>প্রত্-পূবী et, গ, ও৬৮স্প্রাবা ল, মবা জ, "গ, আবা ও, উপ” 
a, "গ [ তুলনীয় : প্ৰামৈ, "গ, আমৈ, ৬৬ ৬, মগ. 'গ, অস্‌. ও, ওড়ি, F]: 


আব! আঙিনা কিন্ত উপ” আগিনা (দিনাজপুর ), প্রাবা আঙষ্ন চং (সং অঙ্গন ) তু. 

গুড়ি, অগণ। ( উপ” আঙ্গণ), ভোজ-মৈ আঙন (লিখিত আগন ), মগ. অগনা, 
আগন | | 

আবা ভাঙে কিন্তু আদি মবা ভাগে i ভঙ্গ: ) | 

আব! মাগে, atte, আদি মবা মাঙ্গে মাগে, ( মাৰ্গ", প্রা মগ গর, *মঙ্গ ) | 

আবা সাঙাৎ, মবা সীগতিয়া [ সঙ্গযাত্তিক ]8। 

১ [খ] সং aS জ্য্প্রতবপুর্বা *ভ্য, ঘ', ও হ-মবা By, জ, আবা ও, উপ” ন, "A 
[ তুলনীয় : প্ৰামৈ, "ঘ, আমৈ, Gz, ভোজ. ওহ, মগ” ৰ অল, ৬, ওড়িয়া জ্য ] : 


আবা শৌকেম্-উপ’ শোঙে, পূরবী বাঙলা ছঙ্গানো, মবা স্থঙ্গেন ২৯ মমবি (সং ffia, 
"কণ্জ্যতি < *শৃঙ্ঘতি, ait সিংঘই, TREN স্ুজ্যিবা, gf, মৈ, স্ুঙ হ, মগ. 
" জু'ঘ, অস, সুঙে। | 

with ঘোমটা-ঘোঁড টা, মবা ঘু'ঘুট ( কবিজ ), ঘু'গট ( গীচন ) , ঘোগটি ৪৭ মধ, eb 
২০১ মমজ (*ঘোত্যপটু ত্র. EDBS p. 253) তু, হিন্দী gab, ওড়ি. abl a. বাভাঁপ১ 
EEI | | 

২ [ক] সংন্দসপ্রা ন্দ>প্রত্বপূবী কন্দ, "দ, ম>প্ৰাব| ন্দ, মবা ন্দ, "6, আবা "8. উপ" ন, 

', ন্দ [তুলনীয় : প্রামৈ, "৭, আমৈ, a, ন, ভোজ মগ-অস. ন, ওড়ি, দদ ]; 


আবা 'ই'দ্বারা, উপ" ইনারা ( বীরভূম ), ইন্দেরা ( খুলনা ), ইন্দরা, ইন্দিরা ( কুমিল্লা, 

: ময়মনসিং [ -*ইন্দ্াগার ] তু. গড়ি. ইন্দার, মৈ-ভোজ-মগ, ইনার, মগ, ইনরা। 

আব! নি'দ, fan, উপ” নিন ( র্রপুর ) [ নিদ্ৰা, প্রা *ণিন্দ]; তু ওড়ি. fag, প্ৰামৈ, নীঘ, 
আমৈ. faa, at নী'ন, নীন, ভোজ. নীন্(ই) অস, নিন্দ । 

আবা' চয়ন (চন্দন ); তু প্রামৈ টাল, আমৈ. চানন, ভোজ-মগ, SEA 1 

আব চাদ, উপ” চান, প্রাবা চান্দ, চন্দ ৪,১৪,২১৯ চ ( om, প্রা চন্দ ); তু. গড়ি, চান্দ, 
প্রামৈ চাদ, আমৈ. চন্না, ভোজ. চান, মগ. চান (চা)! 


বাঙলাভাধার একটি নতুন ধ্বনিস্ত্ ৬৯ 


আব! fig, উপ" সির ()) তু প্রামৈ, dg, আমৈ, cra, fina, মগ-ভোজ, 
area, অস, সিন্দুর /xindur), সেন্দুর | - 


2 [থ] সংস্কস্প্রা হ্ধ-স্প্রতর-পূরবা শ্ধ, শ্ব নহ সপ্রাবা G মবা দ্ধ, ধ, আব! "ধ, উপ” 
ন্দ, ন [ তুলনীয় £ প্ৰামৈ, "ধ, আমৈ, নহ, ভোজ-মগ. ন্হ, অস. দ্ধ, ন, গুড়ি, দ্ধ ] £ 


আব! আধার, উপ” আনার (বীরভূম ), প্রাবা অন্ধারি ৫০২১ চ ( অন্ধকার, প্রা 
অন্ধার ); তু. ওড়ি, অন্ধার, মৈ অন্হার, আন্হর, মগ. অন্হার, অন্হেরিয়া, 
অন্হরিয়া, ভোজ, আন্হর “অস্ত”, অস. A 

আবা কাধ, উপ” কান (চট্রগ্রাম ), প্ৰাব! কান্ধ ৩,৪২চ ( স্বন্ধ ); তু. গুড়ি, কান্ধ, মৈ. 
কান্হ, FAC, মগ. কন্হা, ভোজ. কান্হ, অস. কন্ধ, কন। 

আবা সশি"ধ, উপ" হিং ( <*সিন্‌, Bed ), প্ৰাব] সান্ধি ১৪চ (সন্ধি), তু. ওড়ি, সিদ্ধি, 
মি. সন্হি, সোন্হি, ভোজ. সেন্হি, অস. সিদ্ধি | 

আবা রখধা, রান্না, উপ” ata (চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ) [ রন্ধ- ]। 


৩ [ক] সং, অস্প্র। দ্ব>প্রত্বপূর্বী g, "ধ, দ্মস্প্ৰাব| স্ব, আবা 'ব, ম, উপ" দ্ব 
[ তুলনীয় ২ প্রা মৈ, "ব, আমৈ, স্ন, ম, ভোজ-মগ. ম, অস. ম্‌, ওড়ি, ঘ, ম Js 


আবা আম, উপ” আব ( আম, প্রা অশ্ব); তু. ওড়ি, wta, ta. আম, মগ-ভোজ. 
আম, অস. আম কিন্তু হিন্দী আব, আম। 

আব! AY, নেবু, লেবু, উপ" নিমু ( মৈমনসিং ) [ নিধক ]; তু. ওড়ি, cag, নেমু, দৈ, 

“_ নীবো, ভোজ. নীবু, অস. নেমু । 

আব| তামা, উপ’ ভাবা, তামা প্রহট ) [ তাম, প্ৰা অ]; তু. ওড়ি. Ga, মৈ. তাম, 
মগ. তথা, ভোজ. তামা, অস, তাম্‌ কিন্ত হিন্দী ভাবা, তামা। 

আবা তামলি, উপ” তাদ্বলি ( রলপুর ), প্রাবা তাবোল| ২৮চ [*তাম্বুলিক ] তু. erta. 
ভঁবোর, ওড়ি. তাম্বল.,.অস তামোল। 


৩ [a] সং স্ত>প্ৰাস্ত> প্ৰত্লপূৰ্বী *ভ, "ভ, দ্মহ>প্রাবা, R স্ব, "ভ, আবা ম, উপণ স্ত 
[তুলনীয় ওড়ি, ৪, প্রামৈ "ভ, আমৈ. মৃহ, ভোজ-মগ. মৃহ, অস. ম ] : 


আবা কুমার, কুমোর, আদি মবা কৃভার ( কুম্ভকার ); তু. ওড়ি, কুম্ভার, মৈ. কুম্হার, 
ভোজ-মগ. কুম্‌হার, অস. কুমার কিন্তু গুজরাটী-মারাঠী Seta | , , 

আবা সাম্লায়, মবা সীভালী ( অসমাপিক| ) ১৮ গৌবিচু ( সম্ভারয়তি, সম্ভালয়তি ) | 

মবা সামায়, aeta, সাথায়, প্রাবা সমাঅ ( সম্ভবতি)। 

আবা খামার (*স্কম্ভাগার ) তু. মবা খাম ৯২ অমবি, প্রাবা থম্ভা (ঠাপা ), উপ. খাম 
শ্দীপাধার” ( কুমিল্লা ), খামি “(সোজা হয়ে ) দাড়ানো” ( খুলনা) [ 38, প্রা খঙ ] ৷ 

আবা৷ কুমীর, প্ৰাব| কুম্ভীর ( কুম্ভীর )। 


৭০ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


৪ [ক]. সং গু>প্ৰা ও>প্রত্ব-পূৰ্বা se, "ড়, ন্ন>প্ৰাবা, মবা গুড় ন, আবা "ড়, ন 
[ তুলনীয় ওড়ি, ও, ভোজ-মগ-মৈ, ড়, অল. 'র ( <*ড় ) 


আবা দীড় কিন্ত ভান্‌ (গুলি ), ডন্‌ (দেওয়া) [ দণ্ড ] তু ওড়ি, দাও, মৈ. ভার, মগ- 
ভোজ, ড'র্‌, অস. HZ | 

আবা Ayti কিন্ত সমন ( সন্দংশিক, প্রা সণ্ডাস ) ৷ 

আব! বঁড়শি,, আদি মবা বড়সি, মবা বড়শী,-শি ( মবিবি, কৃমমা, ধমৰ ) কিন্তু বনসী ২৬৮ 
মমজ ( বডিশ, *বডশিক, প্রা বভিস, বলিস, safer), তু. গুড়ি. বড়িশি, বনিশি, 
, মগ. বনসী। | 

আবা৷ -থান্‌, খানা, খানি কিন্তু খাড়া ( খণ্ড ) তু. আবা খান্কি ‘বেশ্যা’ ( খশ্তীকৃত )। 

আব| ছি'ড়, কিন্তু ছিন্‌ ( ছি'ড়িল/ছিনাইল) [*ছি€প্রা ছিড্ড + ছিদ্দ faafia 
(ছিদ্‌)। 

আবা খৌড়ে ‘খনন করে’, মব! খোড়ে কিন্ত খুনে ( dare, teats, প্রা dey) | 

আবা মাড় কিন্তু মান ( কচু) [ মণ্ড ]। 

আব! Sty কিছু ভান (ভণ্ড )। 

আবা গননা (কাট!) [ গণ্ড ]। 


৫[ক] সং প্রা ৪ু>প্রত্বপূ্বা +a, জ, ম>মবা, আবা 'জ, ন 
[তুলনীয় £ ওড়ি. ৪, ভোজ-মগ-মৈ- "অ, অস. 'জ /z/]: 


আবা। ভাজ কিন্তু ভান! ( ধান-ভান' ) [ 5a ] তু. মৈ, ভানব, মগ. জন্না। 
আব! A (TA ), উপ’ বেহন ( বঙ্গালী )।, 

বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে এখন পূর্বা ভাষাগুজির পরিস্থিতি সংক্ষেপে বিচার করা 
যাক্‌। at ভাষাগুলির মধ্যে ওড়িয়া সংরক্ষনশীল ভাষা। এখানে নাশিক্য ব্যপ্চনযুক্ত 
বৰ্গীয় ঘোষ ব্যঞ্জন সাধারণত রক্ষিত --যদ্বিও কচিৎ ক্ষতিপূরণজাত দীর্াভবন রয়ে গেছে, 
ষেমন--আঙ্গ, জাজ্ঘ, চান্দ, অন্ধার (<*আন্ধার) আঘ, Fela, Safa ( <* ভাণ্ডার ), 
me ( সন্ধ্যা, প্রা পঞ্জা) ইত্যাদি । _ 

মৈধিলীর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, প্রাচীন মৈথিলীতে ND > ~]১--কাঠামো 
পুরোপুরি রক্ষিত কিন্ত আধুনিক স্তরে ND>NNIN প্ৰবণতা =B, ষেমন--প্রা মৈ, ব A] 
আ. মৈ. বুন, l, টাচ, নীদানিন, বাধএবান্হ, অংগার/অভোর, aijaa ইত্যাদি | 
miie এইজাতীয় বিকল্প প্রয়োগ দেখে বোঝা যায় 04৮35 
মৈথিলী একই উপভাষাস্থত্ৰে গ্ৰথিত নয় ।' 

ভোজপুরী ও ম্গহীর ক্ষেত্রে দেখা যাবে, বা)-> ব---পরিবর্তন আংশিকভাবে প্রযোজ্য | 
উদাহরণস্বরূপ সং দা, ্ধ-ভোজ-মগ. ন্‌ নহ এবং RY, স্ত-ভোজ-মগ, ম্‌, ম্হ (তুলনীয় 
সেনুর, ইনার, নীন, পেন্হল, সনেস, নীম, কদম-সং সিন্দুর, *ইন্দাগার, নিদ্ৰা, *পিন্ধ-, 
সন্দেশ, নিব, ক ইত্যাদি )। কিন্ত স্ন, জ্ঘ' যুক্তব্যধ্নের ক্ষেত্রে মগহীর সঙ্গে মৈখিলী- 


বালাভাষার একটি নতুন ধ্বনিস্থন্ৰ ৭১ 


ভোঁজপুরীর পার্থক্য বজায় আছে।_ মৈথিলী-ভোজপুরীতে যেখানে ND>N --আদ্র্শ 

( অৰ্থাৎ ক্ল, জ্য>- মৈভোজ, ও, 5) সংরক্ষিত, মগহীতে সেখানে ND> ~D— 

আদর্শ ( অর্থাৎ জ, জ্য>> মগ. 'গ, "ঘ) দেখা যাবে, যেমন-_মৈ. আঙুর, WEA, ভোজ. 

অভ্র, অঙ্রি ( লিখিত অ'গুরি ) কিন্তু মগ. wert ( অঙ্গুল ); মৈ, সিঙহ্‌, সিঙঙা, 
ভোজ. সি'ওহ (লিখিত frre ) কিন্তু মগ. সি"ৰ ( শৃঙ্গ ) ইত্যাদি। 

লক্ষণীয়, ‘প্র, -এর ক্ষেত্রে fee বিহারীতৃক্ত তিনটি ভাষাই ND> "_])-স্থত্র 
নিয়মিতভাবে অনুপরণ করেছে, ধেমন_ ভোজ-মগ মৈ, পাঁজর, বাঝ { পঞ্চর, বন্ধ্যা 
প্রা পংজর, বন্কা ) ইত্যাদি । 

অসমিয়ার ক্ষেত্ৰেও ধ্বনিস্থত্রটি আংশিকভাবে বজায় আছে। উদ্বাহর়ণস্বত্বপ: 

(১) F, জ্ঘ এবং % ভ যুক্তব্যগ্রনের ক্ষেত্রে বাঙলাস্থলভ যথাক্ৰমে ‘৬’ এবং ম্‌’ ( অৰ্থাৎ ND 

. >) ৷ (২) ন্দ এবং দ্ধ> অস, ন্দ এবং দ্ধ ( অর্থাৎ ND সংরক্ষিত--ওড়িয়| এবং বঙ্গালী- 
স্থলত )--তবে বিকল্প পরিবর্তনে কখনও কখনও দ্ধ>ন ( বঙ্গালীহ্থনভ) | যেমন---আঙ্‌ লি 

( অঙ্ুল ), কুমার ( কুম্ভকার ); চান্দ (চন্দ্ৰ), এদ্ধার (অন্ধকার ), কান্ধাকান (বদ্ধ), 

কন্ধ/কন (কবন্ধ), ফান্দাফান (প্রবন্ধ) ইত্যাদি । (৩) a, g- ধ্বনিদ্বয়ের ক্ষেত্রে 

কিন্তু ND> ~D—zq বিহারীর মতো নিয়মিত পালিত অর্থাৎ a, থ>-অস, "জ| z 

(<*'জ,’বা)। গু এবং ণ্ডএর ক্ষেত্রেও তাই, অর্থাৎ ও, >, 'র [<*ড়, BZ], 

যথা-_ভর"াল ( ভাণ্ডাগার ), মূর ( মূৰ্ঘন্‌ ), Ota ( SHS ) ইত্যাদ্বি। 
পূরবী ভাষাগুলির সঙ্গে বাঙলার তুলনা করলে নিয়লিখিত বৈশিষ্টগুলি প্ৰতিভাত 

হয়- ৷ 

১, যুগ gaa সংরক্ষণশীলতা৷ ওড়িয়ার মতো পূৰ্ণক্লপে এবং অসমিয়ার মতে! আংশিককপে 
(তু. অস, চান্দ, কান্ধ/কান ) এখানেও লভ্য, বিশেষত পুরোনো বাঙলায় এবং আধুনিক 
বাঙলার পূৰবী উপভাষায়। স্থনীতিবাবুর, মতে ' এইজাতীয় সংরক্ষণ আসলে পরবর্তী 
যুগে আবিভূ'ত এবং সংস্কৃত রূপের প্রভাতজাত।৫ পূৰ্ণ নাসিক্যীভবনের পরে যে তা 
পুনরায় অন্থপ্রবিষ্ট হয়েছে, AEI T E 
চাব চাদদ ইত্যাদি )। 

২, ND>~ Doe আদর্শ বাঙলায় কেবল দা, & (> আবা T, ধ), a, e (>'জ, বা) 
এবং গু, (SG, p) বৰ্ণসংযোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (তু. চাদ, আধার, আজলা, 
Ata, ষাড় ইত্যাদি)। 

৩, ND> ~ বৈ-্থজ আদর্শ বাঙলায় কেবল জ, জয় Se) এবং ঘ, B (৯ম) যুক্তব্যপ্তনের 
ক্ষেত্রে চিছিত। 

8, ND>N zat গু, o> রি a>a | ন বাঙলা ছাড়া অন্ত কোন 
পূৰবী ভাষায় সম্ভবত মেলে না | 

৫. woah আমাদের সিদ্ধান্ত হলো ২ আদর্শ কথ্য বাংলায় দু’জাতীয় প্রবণতা অর্থাৎ 
ND> ~D এবং ND>N মিশে গেছে, যেমন 


৭২ | বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


(ক) ND> ~D: ৪, গজ, বি; ও, D> Y, "ঢ় এবং AESA] 
ve ND>N: জগ, H>6 (<*৬৬) [KA I স্থলে ] 
: , স্ব, B>a(<ey) [*বঁ, S স্থলে ]--যদিও বিকল্প প্রবণতা পুরোনো 
বালা, বঙ্গালী বা অন্ত কোন পূর্বী ভাষায় রয়ে গেছে। 
এখন ND>*NN>N এই ধ্বনি-পরিবর্তনের অন্তর্বর্তী স্তরের সাক্ষ্য জোগাড় করা 
দরকার । বলা বাহুদ্য বাঘ-ঘটিত পরিবর্তন সমস্ত পূরবী ভাষাগুলিতে কোন-ন| কোন 
ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অনেকে হয়তো মম-সংযোগকে বৈ-জাতীয় সরলীভূত 
ব্যৱনের শ্বাসাঘাতজ্নিত fee প্রয়োগ বলে মনে করতে পারেন । কিন্ত তা স্বীকার করা 
যায় না) কারণ, এমন শ্বাসাঘাত প্রবণতা সর্বত্র সমানভাবে কার্যকরী হতে পারে না| * 
দ্বিতীয়ত, এমন প্রবণতা সংস্কৃত শব্দের তৎসম উচ্চারণেও কোথায়ও কোথায়ও মেলে, যেমন 
--মৈখিলী £ মঙল (মঙ্গল), জঙডল (জঙ্গল ), হিঙ ডল ( হিল ), রঙও ( রঙ্গ ), 
গঙা (গঙ্গা) Bore, তৃতীয়ত, অনুপ্ৰবিষ্ট বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রেও এমন প্রবণতা . 
BAAS নয়, ধেমন--মগহী £ ARYA তু আব! রটাদা (ফারসী রশ. ), লম্মর ( ইং 
number ) ইত্যাদি | ৮৭০৮ a hs ea 
সংক্রান্ত উদাহরণগুলি সংকলন করা যাক; 
বাঙলা? SEA (চন্দন ) তু. মৈ. চানন ; নাঙ্গীমুখ ( নান্দীমুখ ), না 
সাড়াশি (প্রা সপ্তাস ), গন্না (কাটা) [ গণ্ড-], ছন্ন ( ছাড়া ) [ <ছন্দ? ]; 
পূরবী বাঙলা কুন্মর ( ঢাক!) [ কম্বল, ]৬ ইত্যাদি । 
' মৈখিলী a (সুন্দর )' তু. ভোজ, wa; সিরর/সেমুর ( সিন্দুর ), নিম্ন (নিদ্রা, প্রা 
পিং), চা (চন্দ, প্রা চন্দ), Raw ( ক্ৰজ্ৰাগার ) তু. আবা ই'দ্বারা!; RV 
Co (বিন্দু) তু, আবা বুদ? কম্মল ( কম্বল ), চুন্মা ( চুম্ব- ), gR ( উদুঘর )। 
মগহী £ ' চয়ন (চন্দন ), IEA ( সুন্দর ) তু. ভোজ, সুনর ; ইন্নর, ভিন্নাল “বিরক্ত হওয়া” 
( R- ওভিদ্‌), কন্মর ( কম্বল ), লক্মা (aR), চুন্মা ( চুম্ব-) ইত্যাদি । 
ory SEA ( চন্দন ), সুন্নর ( সুন্দর ), A ( পানী ) [ বিন্দু ] ইত্যাছি। 
লক্ষণীয়, হিন্দীতেও উপরোক্ত ধরণের কিছু উদাহরণ আছে, ষেমন--পিন্না “পেঁজ|” 
(*পিক-), Ste “ভাঙানো” (aeg), গননা Cate? ( গণ্ড ) ইত্যাদি । বলাবাছল্য, 
এইজাতীয় শব্দ প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবী অথবা বিহারী থেকে হিন্দীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে ৷ 
ND>NN>N-_প্রবণতাকে পূর্ব অঞ্চলের অন্ততম বৈশিষ্ট্য ( কেন-না, ND> ~D 
--প্রবণতাও সমভাবে রক্ষিত) বলে মেনে নিয়ে এখন দেখতে হবে, এর সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা 
কতখানি । আধুনিক ভারতীয় আর্ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে স্থির 
সিদ্ধান্তে আস! যায়- যে গুজরাঁটা, হিন্দী প্রভৃতি কেন্দ্রীয় তথ! “অন্তরক্ষ” ভাষাগুলিতে 
ND> ~D—aidie বজায় থাকলেও পশ্চিম এবং উত্তরদেশীয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের 
ভাষাগুলিতে কিন্ত ND>NN—eiqtel পুরোপুরি বজায় আছে। উদ্দাহরণন্বরূপ-_ 
পাঁধাবীতে সং গু, HOR, সং >A; লহন্দা এবং সিদ্ধীতে সং জ-ও ও, কেবল 


বাঙলাভাষার একটি নতুন ধ্বনিস্থত্ৰ ৭৩ 


লহন্দাতে A> a) এখন উপরোক্ত ভাষাগুপ্সির কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করা যাক-- 
পাধাবী £ গন্না (গণ্ড), ছন্ন, ( ছন্দস্‌ ), ক্স হা ( স্বন্ধ ), খম্মহা (স্বম্ভ ), নিন্ম ( fire), 
৷ Ba (চর), BAA ( চন্দন ), জন্ম্‌” ( BY), সী বিন্ধ মী (সনংশিক ), 
Pami “পেঁজা” (*পিজ- ) ইত্যাদি । 
mem: অ ভল ( লিখিত wa অঙ্গুলি ), চন্ন (চন্দ্ৰ ), কম্মল ( ক্ল ), ভঙ্গ, (T9), 
ay (জগ), নিম্‌ ( frre.) ইত্যাদি। 
সিন্ধী: আঙুরি (অঙ্গুলি), fra, লিমু (নিক), কমরি ৰেজ নি 
(Pa) ইত্যাদি । 
পশ্চিমা পাহাড়ী? রঙ, (রঙ্গ), জেস্মু ( জদু ), FRA ( কম্বল ), VI ( দণ্ড ), ভন্ণা 
(স্তর) ইত্যাদি | 
কুমাওনী ঃ অগুলি, আঁঙুলো| ( অঙ্গুল- ), চনণ (চন্দন ); কামলো ( কল ), ভনণো 
“ভাঙানো (টাকা )” [ *ভগ্্র-], কানে] ( স্বন্ধ ) ইত্যাদি । | 
নেপালী ; জামু (জু ), নিম ( fry), কামলো ( কম্বল ), ভাড় (দণ্ড ১ সনাসো] 
. ঈড়াসো ( *সন্দংশিক, প্রা সগ্ডাস-) ইত্যাদি । | 
পূর্ব পাহাড়ীর wee E নেপালীর একটি বৈশিষ্ট্য '্রণযোগ্য । এখানে ND> ~D 
এবং 0১ বটি প্রবণতা সমাস্তরালভাবে সুরক্ষিত--ষদিও NN—atehi যুগ্ম 
gaa এখানে সিন্ধী এবং কুমাওনীর মতো ASS হয়েছে, যেমন--নেপালী ; জ'ঘার/জঙার 
“নদীর সংগম” (সং জঙ্গাল ), জশঘজাও (জঙ্ঘ! ), নি'দ/নিন (নিদ্রা, প্রা fe ), 
সি'দুর, সি'ধুরাসিহর ( সিন্দুর ), সনাসো!শিড়ালোঁ (*সন্দংশিক), তবোল/তমোল (tea), 
নী'বুনিমূবা ( নিম্ব ক ) ইত্যাদি। 
টব টৈ- প্রব্ণতা অন্তত কিছু বহিরঙ্গ ভাষার অন্ততম বৈশিষ্ট্য ব'লে স্বীকার ক’রে 
নিলে আধুনিক পূৰবী ভাষাগুলির অনেক অনিয়মিত aces সহজে ব্যাখ্যা করা যায়, ঘেমন, 
[বব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। অবশ্য এমন পরিণতির ব্যাখ্যা করতে হলে আগে NT > 
*বা১-স্ত্র প্রয়োগ আবশ্যিক হয়ে ওঠে ৷ বলাবাছন্য, এমন প্রবণতা পাঞ্জাবী এবং উত্তর- 
পশ্চিমা ভাষাপ্তলির নবীন লক্ষণ, যেমন--সং দত্ত, কম্প, কঙ্কন-> পাঞ্জাবী দন্দ , Se, কঙ্গণ।৭ 
নাসিক্যধ্বনির প্রভাবে সংলগ্ন অনোষ ব্যঞ্জনের ঘোষধ্বনিতে পরিণতি সংস্কৃতেও একেবারে 
বিরল নয়, যেমন-_দং টঙ্কটিঙ্গ “টা”, শৃঙ্খাণিক!/শৃজ্ঘাণিকা ‘সিকনি’, টঙ্কনটিঙ্গণ “সোরা; 
borax’ ইত্যাদি । এমনকি পালি!প্রাকুতেও এই সুত্রের সমর্থন মিলছে, যেমন- পা পন্নরস, 
প্রা পন্নরহ-ষ*্পঞ্জরস-সং পঞ্চদশ । এই প্ৰসঙ্গে মাগধী প্ৰাকৃতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য a> 
ঞ্‌ঞে ( অঞ্জলি>অঞঞলি ) লক্ষ্য করার মতো ৷ আধুনিক পূর্বী ভাষাতেও এমন উদ্বাহরণ 
বিরল নয়, যেমন- প্রা, ওড়ি, আতঙ্গ (সারলাদাসের মহাভারত, ভীক্ষপর্ব পৃ-৩৬) 
[এআভঙ্ক 1, ওড়ি. টাদণা, মগ, কঙ্কণুকঙ্গণ, বাগলা-ওড়ি, টাঙ্গী ইত্যাদি । __ ৷ 
যাই হোক, উপরোক্ত সুত্ৰ অনুযায়ী (অর্থাৎ NT>ND>NN>N ) এখন কয়েকটি 
অনিয়মিত রূপের ব্যাখ্যা কর! যাবে এইভাবে 


৭৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


মৈথিলী পান “পাচ” ( <কপন্ন-<*পঞ্জএসং পঞ্চ), তু, পাঞ্জাবী পঞ্চ, আবা-মগ পারা 
O (ইক্কা-পান্া )। 
মৈথিলী sea 'কাকন” ( <*কণড ন <*্ষকঙন< সং কঙ্কণ ) তু, পাঞ্জাবী sad, হিন্দী 
কঙ্গন, মগ. FTA | 
আধুনিক বাঙলা পনের ( এপ্রা পদ্নরহ < *পঞ্জ্পস < সং পঞ্চদশ । 
আধুনিক বাঙলা কুন্‌কে ( < গ্কুক্লি-<*৯কুঞ্ধি <সং কুঞ্চি- ) তু, পাঞ্জাবী কুষ্ী। 
আধুনিক বাঙলার সম্তমাৰ্থক বিভক্তি-এন ( তু, চলেন ) অথব! পাঞ্জাবী -অন (প্রাচীন 
Aai -অনি, তু. চলণ-চলনি ) ক্রিস্াবিভক্তির ব্যাখ্যা এইভাবেই কর! যায়, যেমন--সং 
চলস্তি> *চলন্দি>*চলনি> প্রাচীন পাঞ্চাবী চলনি>আ|, পাঞ্ধাবী চলণ, আবা. চলেন 
ইত্যাদি (তু. পাঞ্জাবী হন্দা-প্রা ছস্তো-সং ভবন্‌, HB, ভূ )। 
আধুনিক ভারতীয় ভাষার অনেক যমক (Doublet) বা সম-উৎস আগত যুগল শব্দের 
বিবর্তন এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, যেমন 
সং পালঙ্ক, *পালদ-স্প্রা পালঙ্ক, পলঙ্গা> আবা-অস. পালিঙ, (শাক) কিন্ত বিহারী 
পলাক, পালক। 
সং পর্যঙ্কাপদ্যঙ্ক, TH আব| পালকি/পালও ‘শষ যা, মৈ, পালকী/পলঙ মগ. পাঁলকী/ 
পলঙ্গ, অস, পালকী/পালেঙও ওড়ি, পালকি!পলক্ক, পালিস্কি ইত্যাদ্ি। .. . 
পরিশেষে উল্লেখ্য ND>NN>N aba কথা মনে রেখে কিছু শব্দের স্বীকৃত 
ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নতুনভাবে ভেবে দেখতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সং *ভগ্ল- ( : ভজ ‘to 
break’ )>*ভন্ন স্লহন্দা ভন্না ‘ভাঙা’, SRI, পাঞ্জাবী ভন্ণা, ভন্ননা, পশ্চিমা পাহাড়ী 
ভন্ণা, কুমাওনী ভনোপো ‘(টাকা ) ভাঙানো’, মৈ, ভানব, মগ, ভন্না, হিন্দী Ste, আবা 
ভান (ধান ভান! )--এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে RL. Turner মনে করেন, সং ভিদ্‌-জাত 
‘ভিন্ন’ এবং প্ৰাকৃত ‘fear’ ( -ভিদ্য) কাঠামোর সাদৃশ্তে প্ৰাকৃত ভঙ্গ ( <ভজ্র যে ) 
পরিণত হয়েছে *ভন্ন রূপে ।৮ প্রকৃতপক্ষে CERIN অমূলক, কারণ *ভৱ (প্রাকতমূল-সং 
ভজ) স্বাভাবিকভাবেই বিবতিত হয়েছে ND>NN>N va অবলম্বন ক’রে। 
এতক্ষণে নিশ্চয় স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় যে উপরোক্ত ND>NN> ম-প্রবণতা 
কেবল পূর্বা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভার প্রসার ছিল আরও ব্যাপক-_ উত্তর-পশ্চিম, 
উত্তর এবং পূর্ব ভারতের প্রান্তসীমায়। সুতরাং এই প্রবণতা বয়সের দ্বিক দিয়ে বেশ 
প্রাচীন ৷ লক্ষণীয়, প্রাকতেও এমন প্রবণতা Bibs রয়ে গেছে (এমনকি নিয়া প্ৰাকৃতেও )।৯ 
কাজেই মনে হওয়াই স্বাভাবিক, এই বৈশিষ্ট্য সম্ভবত ভারতে সর্বপ্রথম আগত afar 
আর্ধর্দেরই ছিল ভাষিক বৈশিষ্ট্য । পরে তা warr ভাষাস্ুল্ভ ND> ~D বৈশিষ্ট্যের 
দ্বার! স্বানচ্যুত হয়েছে। অপরপক্ষে, আধুনিক হিন্দী, ওজরাটা প্ৰমুখ “অন্তরঙ্গ 
ভাষাগুলিতে ?ব১-টব- জাতীয় প্রাচীন বৈশিষ্ট্য বিচ্ছিন্ন অন্থপ্রবেশ (Loan) হিসেবে 
এখনও টিকে আছে। .. 


`~ 
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কালিদাস ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
নরেশচল্জ জান| 


ঈশ্বরচন্দ্র গপ স্কুলকলেজে লেখাপড়া শেখেননি কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য পড়েছিলেন। 
কাণিদাসের প্রখ্যাত নাটক ‘অভিজ্ঞানশকুন্ভলম্‌’-এর কাব্যাস্থবাদ তার সংস্কৃত সাহিত্য তথা 
'কালিদ্রাসের রচনা পাঠের বড়ো প্রমাণ। “শকুম্তলম্‌’-এর কাব্যাহুবাদ তিনি সম্পূৰ্ণ করে 
যেতে পারেননি ৷ মাত্র প্রথম অঙ্কটুকুর তরজমা! করেছিলেন এবং ‘সংবাদপ্রভাকরে’ তা 
প্রকাশিতও হয়েছিল । কালিদাসের কাব্যবিষয় অবলম্বনে তিনি কবিতা লিখেছিলেন | 
তার হ্রধ্যানভঙ্গ কবিতাটির বিষয় কালিদীসের “কুমারসম্ভবম* থেকে গৃহীত কালি 
দাসের রচনার ভাবভাষা, বর্ণনা উপমা ইত্যাদি তার কবিতায় ছায়া ফেলেছে। বিশেষ 
করে খরতুবিষ্য়ক কৃবিতাগুলিতে কালিদ্বাসের প্ৰভাব È | কালিদাসের ধিতুসংহারমতএর 
আদর্শে তিনি যড়খতুর বৰ্ণনামূলক কবিতা লিথেছিলেন। 'খাতুব্ণন” এই শিরোনাষায় 
“ কবিতাগুলি গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্ৰকাশিত ta কবিতাসঙ্কলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল | 
কালিদাস খতুপংহারে বিভিন্ন aya আবির্ভাবে মানগুষ্রে মনে ভোগবাসনার থে উদ্দীপন! 
ঘটে, তা দেধিয়েছেন। গুপ্ত কবি কালিদ্বাসের অমুসরণেই লিখেছেন--- 

ছয় ay অধিকারে, ছয় রূপ যোগ | 
নব নব পরাক্রমে নব নব ভোগ ॥ 

-_কালিদাসের ধতুসংহারে একদিকে আছে খতুপ্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ an, অন্তদ্রিকে মানব 
মনে খতুপ্রকৃতির প্রভাব । শৃঙ্গাররসের উদ্দীপনবিভাবর্ূপে কালিদাঁসের খতুবর্ণনীর প্রভাব 
ঈশ্বরচন্দ্র ওপ্ে সামান্তসাত্র । প্রকৃতির বন্তরূপ চিত্রণে তিনি কালিদ্বাসের ভাব, ভাষা বহু 
ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন! গ্রী্ম খতুর বর্ণনারস্তে ঈশ্বরচন্জের নিম্নলিখিত দুই ছত্ৰ-- 

বিষহীন হয়ে গেল বিষধর সাপ। 
ভেক তার বুকে মুখে মারিতেছে লাক ॥ =! 
--কালিদাসের ীত্মবৰ্ণনার ভাবনির্যাসে, aa) কালিদাস খতুপংহারে গ্ৰীষ্ম aga 
জালাময়ী রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে একস্থানে লিখেছেন 
বিবন্বতা তীক্ষুতরাংশুমালিন। 
. সপঙ্কতোয়াৎ সরসোহিভিতাপ্তিঃ। 
উৎপ্লুত্য ভেকস্ষিতস্য ভোগিনঃ 
| ফণাতপত্রম্য তলে নিষীদ্বতি।। 
চি জারা a Se রা a cea 
Ra তৃষ্ণার্ত সাপের ফণাছত্রের নীচে আশ্রয় নিয়েছে। 


ন 
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গ্রীষ্মের তীৰ প্রথর দাহনে হিংস! ছেষ ভুলে বাঘ-হরিণ-সাপ-মযুরের সহাবস্থানের এক 

ee 

বাঘ হ’ল রাগহত, তাগ নাই তার। 

শিকার স্বীকার নাই, শিকারে বিকার ৷৷ 

ভাব CHCA বোধ হয়, হইয়াছে মৃগি। 

তাঁর কাছে শুয়ে আছে মুগ আর মৃগী || ' 

হরি হরি হেষ ভাব, ডাকে হরি হয়ি। 

করী আছে তা’র কাছে, প্রেমভাব করি ॥ 

একঠাই রহিয়াছে, রাক্ষস বানর | 

মধুর ভুজঙ্গে নাই ছন্দ পরম্পর || 
এই বর্ণনা "পষ্টজ্ুই কাদিদ্বাসের অনুসরণ । কালিদ্বাসের খতুসংহারেও গ্ৰীষ্ম্মাবদ্বগ্ধ 
পশুপক্ষীকুলের এরূপ সহাবস্থানের একটি মনোরম বর্ণনা রয়েছে__ 

রবের্মযুখৈরভিতাপিতো ভৃশং 

বিদেহমান: পথি তথচপাংশুভি: | 

অবান্মুধোহজিম্বগতিঃ rag 

ফণী ময়ুরস্যতলে নিষীদ্বতি ||১৩ 
ata কিরণে সর্বাঙ্গে তাপিত, পথে we ধূলির দার! বিশেষভাবে দ সাপ কুটিলগতি ছেড়ে 
নীচু হয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মযুরের নীচে পড়ে রয়েছে | 

তৃষামহত্যা হতবিক্ৰমোস্তমঃ 

শ্বসন্মবদুররবিদাব্লিতাননঃ। 

ন হস্তাদুরেহপি গজান্ম,গেশ্বরে] 

বিলেলিজিহ্বাচলিতাগ্রকেশরঃ ॥১৪ 
Sia তৃষ্ণায় পশুরাজ সিংহের পরাক্রম এবং উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেছে। সে ঘন ঘন নিশ্বাস 
ফেলছে, বিশালভাবে মুখ ই করেছে, জিভ লক্লক্‌ করছে, ৬: কাছে 
থাকলেও হাতিকে আর হত্যা করছে না। 

বিশুদ্ধ কণ্ঠান্ততশীকরাস্তসে! 

গভস্তিভিভান্মতোহমুতাপিতাঃ । 

্রবৃদ্ততৃষ্কোপহতা জলাধিনো 

ন দন্তিনঃ কেশরিপৌহপি বিভ্যাতি ॥১৫ 
সুর্যের কিরণে প্রভপ্ত হাতির! প্রবল তৃষ্ণায় কাতর হয়ে জলের clita fies গলায় জল 
কণা আহরণ করতে গিয়েও সিংহকে ভয় করছে না | | 

ছতাগ্নিকল্লিঃ সবিতুগভত্তিভিঃ 

কলাপিনঃ ক্লান্তশ্রীরচেতনাঃ। 


৭৮ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


ন ভোগিনং স্বস্তি সমীপবতিনমূ, 
কলাপচক্রেষু নিবেশিতাননম,11১৬ 
সুর্যের আগুনতুল্য তাপে ক্লান্তশরীর এবং হতচেতন ময়ুরের| তানের কলাপের মধ্যে মুখ 
ঢুকিয়ে শুয়ে থাকা! সাঁপকে কাছে পেয়েও হত্যা! করছে না | 
‘afta অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব’ নামক কবিতায় তরুপ্লতার fies রূপের বর্ণনায় 
ঈশ্বরচন্দ্র দুটি ছত্ৰ এপ লিখেছেন-- 


বৃক্ষবর বক্ষে করি শাখাক্ল্প করে ধরি 
লতার BIFF স্তন। 
"এ অংশ HSE স্মরণ করায় কুমারসম্তব কাব্যের অকালবসন্ত-বর্ণনাকে-_ 
| পৰাপুপুষপস্তবকল্তনাভায: 
ER প্ৰবালোষ্ঠমনোহরাভাঃ | 
লতাবধূস্তরবোহপ্যবাপু, 
বিনঅশাখাতৃজবন্ধনানি ॥ 
— og সর্গ, শ্লোক ৩৯ 
[ অজ ফুলের স্তবকরূপস্তনভারে 'আনতা, sel প্রবালক্ূপ কাঁপা অধরে রমণীয়া 
মতারূপিনী বধূদের থেকে গাছেরা আনত শাখার বাহুবন্ধন লাভ করল। ] 
বর্ষা” aga বর্ণনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিতার সুচনা করেছেন এভাবে 
করিয়া সমরসাজ, খতুপতি বর্ধারাজ, 
BS উপনীত | 
ম্প্টতই কালিদাসের খতুদংহারে বর্ণিত বর্ধার আবি্ভবিকে স্বরণ করায় 


'সনীকরাস্তোধরমত্ত কুপ্পর 
স্তড়িংপতাকোহশনিশবমালিঃ । 
লমাগতো। রাজবছুদ্বতহ্যাতি 
শি ঘৰ্নাগম: কামিজনপ্রিয়ঃ প্ৰিয়ে || 
[ পিয়ে, জলকণাবর্ধা মেৰ যার মদবর্ধা মাতঙ্গ, বিদ্যুৎপতাকা এবং বন্তৰধ্বনি হল মাদল, - 
কামীজনের প্রিয়, উজ্জলকাণ্তি সেই বর্ষা রাজার মত সমাগত। ] 
আর 'বর্ধার অভিষেক” কবিতায় কালিদাসের প্রভাব তো ষ্পষ্টভাবে লক্ষনীয় 
নীরদ fee,  আয়োহিয়া তদুপর, 
ধতুবর বরষার জখক। 
ড়, গুড়, গুম্‌ গুম্‌ গড় গুড়,ম্‌ ওম, 
বাজিতেছে রণজয় চাক ৷৷ 
ওই করে ফরফর গতি অতি থরতর 
দামিনীর উড়িছে পতাকা ৷৷ 
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বর্ধার আগমনে ময়ূরের নৃত্য ও নদ্ননঘীবিলবিল ইত্যাদির প্রেমালিঙ্গনৈর যে বর্ণনা 
,দ্বিয়েছেন__ 
| বৃষ্টির বাজনা ভাল, বম ঝম, বাজে তাল, 
শিখা নিত্য নৃত্য করে KEA | 


সকলের এক বোল প্রেমানন্দে দিয়া কোল, 
প্রম্পর করে আলিঙ্গন । 


তা কালিদাসের নিম্নলিখিত গ্লোকেরই প্রতিচ্ছায়ায় পুষ্ট__ 
সর্দা মনোজ্ঞ স্বনতুৎসবোত্সুকং 
বিকীৰ্ণ-বিস্তীৰ্ণকলাপশোভিভম্‌ । 
'_ সসংভ্ৰমালিঙ্গনচুম্বনাকুলমং 
প্রবৃত্ত-বৃত্যং PARE বহিণাম || 
_ধতুসংহার, বর্ষাবর্ণনম, 
[ আজ ময়ূরের! সর্বদা মধুর কেকারব করছে, তাঁরা আনন্দপ্রকাশে উন্মুখ এবং পুচ্ছ প্রসারিত 
করে নাচছে। আনন্দের আতিশয্যে আলিঙ্গন ও চুম্বনে আকুল হয়ে তারা নাচ আরন্ত 
করেছে। ] 
গুপ্ত কবি ‘স্তোত্ৰ’ কবিতায় মধ্যাহুকালকে “দিনের যৌবন’ বলেছেন 
দ্বিনের যৌবন প্রকাশে যখন 
প্রথর CTA | 
তপন ত নয় তপনতনয় 
কেহ নাহি দেখে ভয়ে ॥ 
— বর্ণনা কালিদাসের রদুবংশের fates শ্লোককে স্মরণ করায় 
আকাশবাযুর্দিনযৌবনোখা- 
নাচামতি শ্বেদসবান,মুখে তে। 

--১৩শ সৰ্গ, ২০ শ্লোক 
পদ্বিনযৌৰনোখান্‌’-এর টীকা মল্লিনাথ করেছেন “মধ্যাহ্‌সস্তবান’। werk গুপ্তকবির 
মধ্যাহকে “দিনের যৌবন, বলাতে কালিদাসের প্রভাব পড়েছে নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানশকুন্ভলম :-এর কাব্যাসুবাদ “agen শিরোনামায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। মাজ প্রথম অঙ্কের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছিলেন গুপ্তকবি। অনুদিত প্রথম 
অঙ্কের বিষয়বস্তকে ‘রাজা ged মৃগয়াগমন’, রাজার তপোবনে প্রবেশ’, রাজার 
শরুন্তলাদর্শন”, 'সবিগণের সহিত শকুম্ভলার কথোপকথন’, ‘শকুম্ভলার তাবদর্শনে রাজার 
বিতর্ক, ‘রাজার তপোবন সমীপে শিবির সম্নিবেশ’--এই নটি পরিচ্ছে্দে fae 
করেছিলেন। এটি আক্ষরিক অমুবাদ নয়, মূলের ভাব অবলম্বন করলেও এটি অনেকাংশে 
গুপ্ত কবির স্বতন্ত্ৰ রচনা বলা চলে। যেমন, শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তের ব্যাপারটি যূলে এই 


be. ; বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


মাত্র atte শকুন্তলা জন্মকথা GAS জানতে চাইলে CT ও দুঘ্মম্ভের কথোপকথন 
এরূপ হয়-_ 5 
অনস্থয়া। gia অজ্ঞে] | অখি কো বি কোসিআোতি atea মহাগ্রহাবে 


- রাএসি ৷ 


রাজা । অস্তি শ্রয়তে। ০:৬৫ | 
wre ৷ Rot পিঅসহীএ পহ্বং অবপচ্ছ। Se ঝিআএ সরীর সংবড ণার্দিছিং 
তাদকম্‌সবো সে Piri | 
রাজ| ৷ উজ্দ ঝিতশব্দেন জনিভং যে কৌতুহলম_। আমুলাৎ শ্রোতুমিচ্ছামি। 
অননুয়া। স্থণাদু অন্দো। পুরা কিল তদ্স রাএসিণো Stet তবসি বষ্টমাণস্স 
কিং বি জাদসঙ্কেহিং দেবেহিং মেপআপণাম অচ্ছর1 পেসিদা ণিঅমবিগ ঘকারিণী।, 
রাজা ৷ অস্ত্যেত্ঘন্তসমাধিভীরুত্ব AIAT, 
Saree KE বসন্দোদারসমএ সে উন্মাদস্ষিঅং R পেকৃিঅ-_ 
. ( অর্ধোক্তে ae বিরমতি ) 
_ ব্লাজ৷। পরস্তাদ্‌ গম্যতে এব। সংখা অপ্নরঃসভবৈষা। i 
[ অনস্থয়|। অনুন মহাশয়। গোত্রাহুসারে কৌশিক নামে একজন মহাপ্রভাবশালী, 
রাজধি আছেন। _ , 
রাজা। হা আছেন, শুনেছি। l 
অনস্থয়া। জেনে রাখুন তিনিই আমাদের প্রিয় সখীর পিতা। পরিত্যক্ত হবার 
পর তাত কাশ্যপ লালন পালন করায় ভিনিই “পিতা” | 
রাজা। 'পরিত্যজ্য’ কথাটিতে কৌতুহল হচ্ছে। আগাগোড়া শুনতে চাই। 
অননুয়া। আধ, তাহলে শুন্নন। এ রাজাষ মহাশয় কঠোর তপস্তায় ব্রতী . 
হয়েছিলেন। তার সেই তপগ্তায় ভয় পেয়ে দেবতারা ভপোভজের অন্ত মেনকা নামে এক 
অপ্পরাকে পাঠিয়েছিলেন। ৃঁ | 
রাজা । অন্তের তপস্তা স্বভাবতই দেবতাদের ভয়ের কারণ | 
অনস্থয়া। তারপর মনোরম বসন্ত সময়ে মেনকার হৃয়োন্মাদকরূপ CHE 
(আর না বলতে পেরে লজ্জায় বিরত হল ) 
রাজা। বাকীটুকু বুৰেছি। সকল দিক care ইনি Baty গর্ভজাতা ৷ ) 
. ঈশ্বরচন্দ্র গু মূলের এই অংশ অতিপল্পৰিত করে ছিপ ছন্দে ৬৮টি পঙক্তিতে বর্ণনা 
করেছেন 


সুললিত QTA, অনন্য] বলে তবে, - 
"নিবেদন কর অবধান। 
লোকমুখে কথা শুনি, বিশ্বামিত্ৰ নামে মুনি, 


হইলেন তপস্বীপ্ৰধান ৷৷ 


কালিদাস ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


ইন্দ্রের হইল ভয়, কি জানি gag লয়, 
কেন মুনি হেন তপ বরে। 

এত ভাবি স্থরপতি, চিন্তিত হইয়া অতি, 
যুক্তি করি লইয়া অমরে ॥ 

- 'পাঠাইদ'মেনকারে ধ্যান ভঙ্গ করিবারে, 
মেনকা! আহিল ধরাপর। 

গোমতী নদীর তীরে, উপনীত ধীরে ধীরে, 
যথা বিশ্বামিত্ৰ খাষিবর | 

WA সহায় করি, মোহিনী মূরতি ধরি, 
পাঁতিল বিষম মায়াজাল। 

বসন্ত সামন্ত লয়ে, তথা এল FE হয়ে, 

করতলে থর ক্রবাল।।_ ইত্যাদি 

এ যে আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তা বলা বাহুল্যমাত্র। 


_ অধুসুদনের- কাব্যে নারী-ব্যক্তিত্ব 
_ সথ্গশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 


আমাদের আলোচনার বিষয় $ কবি ape কাব্যে নারীব্যক্তিত্ব। একথা 
1 অন্বীকার করা চলে না যে, উনিশ শতকের পূর্বে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই 
অশ্পষ্ট ছিল ৷ সাম্প্ৰতিক কালে কোনে! লেখকের ব্যক্তিত্ব বা তার হুষ্ট চরিত্রের ব্যক্তিত্ব 
- বলতে আমাদের ঘে-বোধ জাগ্রত হয়, মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা সে সম্পর্কে সচেতন 
ছিলেন না! আধখ্যায়িকা কাব্যে বা কাহিনী কাব্যে মধ্যযুগে অনেক সাৰ্থক চরিত্র হুষ্ট যে 
না হয়েছে তা নয়। কিন্তু তারা স্বকীয় ব্যক্তিত্বে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তেমন 
পারে না। বলাই বাল্য, মধ্যযুগীয় ধর্মীয় পরিমণ্ডল মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে 
তেমন অমুকুলও ছিল না। তাই ব্যক্তিকে কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র সতী দান 
করে তার ব্যক্তিত্বের দিকে পাঠক-পাঠিকার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা সেখানে প্রায় 
_ বিরলদুষ্ট। কতকগুলো! বিশেষ ধর্মের সমবায়ে চরিত্রটিকে পৃথক স্বাতন্থা-দ্ান ও তার 
মর্যাদার দ্বিকে অঙ্গুলি সংকেতের প্রয়াস মধ্যযুগের গোঠীমুখ্য ধর্মনিভ'র সমাজের কবিদের 
কাছে প্রত্যাশাও gah | 

একথা সত্য যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে উনিশ শতকে বাঙালীর সংযোগ ও 
নবজাগৃতির ফলেই জীবনে ও সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তার বোধ দেখা দিতে থাকে । . 
তাই উনিশ শতক ও তার পরবর্তাকালেই বাংলা সাহিত্যে আমরা সাধারণত ব্যক্তিত্বের 
সন্ধান করে থাকি। দার্শনিক হিউম ইংল্যাণ্ডে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাঅস্ত্যবাদের জনক! 
তারই শিষ্য ভিরোজিওর প্রভাবে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে এ যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি 
স্বাতন্ত্যবাদ্‌ খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। হিউমেরও পূর্বে ফরাসী সাহিত্যে সাম্য, মৈত্রী ও 
স্বাধীনতার হাওয়া! এসেছিল-_তার প্রভাব অনেক পরে হলেও আমাদের দেশে না এসে 
পারে নি। এইভাবে উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঁডালীর কাছে মাস্ষকে গভীরভাবে 
জানবার ও মমত্ববশত তাকে হ্বস্থানে রেখে তার মর্যাদা রক্ষার প্রব্ণভা দেখা দিয়েছিল | 
মাম্থযের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ফাও যেমন, তেমনি তার নিয়তি, তার শক্তি ও অশক্তি_ 
সব কিছু নিয়ে মানুষ যে বিশিষ্ট--এ ধারণা TOPS বাঙালী লাভ করল। আর এ 
দৃষ্টির ফলেই সাহিত্যে ব্যক্তিত্বধৰ্মী বাঁ ব্যক্তিত্বময়ী চরিত্র-স্থষ্টির শুচনা। বঙ্ধিমচন্দের 
উপস্তাপ-সাহিত্যে ব্যক্তিত্বে উজ্জল চরিত্র আমাদের সেদিন বিস্মিত করেছিল। কিন্তু কাব্য- 
সাহিত্যে মধুস্থঘনই প্রথম তার মহাকাব্যধর্মী আখ্যায়িকামুধ্যকাব্যে বা পত্রকাব্যে ব্যক্তিত্ব- 
লক্ষণ-ভাস্বর চরিত্র we করেছিলেন। এ যুগের নব্জাগরণের আরও একটু গভীরে দৃষ্টি 
দিলে দেখা যাবে নারীজাগরণভাবনার মধ্য দিয়েই জাতির জাগৃতির পপষ্ট স্থচনা। 
সতীদাহ প্ৰথা নিবারণ, বিধবা-বিবাহ প্রথার প্রবর্তন, পুরুষের বই বিবাহকে ধিকার দান 


APRA কাব্যে নারী-ব্যক্তিত ৮৩ 


এবং স্সী শিক্ষার সর্বাত্মক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় সেদিন জাগ্রত বাঙালীর 
সংব্দেনশীল দৃষ্টি নারীসমাজকে নিয়ে কিরূপ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তাই নারীর ব্যক্তি- 
qens সাহিত্যে উপস্থাপনের কামন| বাঙালী লেখকদের মধ্যে জাগ্রত হওয়াই 
ais বিক। 

BAC কাব্যে নারীবাক্তিত্বের পরিচয়-দানের পূর্বে ব্যক্তিত্বের wat সম্পর্কে আমাদের 
ধার” আরও একটু বিশদ কর! Stor | ইংরেজি অভিধানে ব্যক্তিত্ব ব! Personality-র 
mag বল! হয়েছে, “The unique sum of the qualities of an individual 
that distinguish him from other individuals.”? অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব হচ্ছে সাম্যের 
গুণ লা ধর্মলযূহের সংযোগে এমন একটা বিশিষ্টতা যা তাকে অন্তের থেকে পৃথক করে। 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব যেমন লেখকের fers সত্তার অভিব্যক্তি হতে পারে, তেমনি 
তার হট 'চরিত্রগুলিরও ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে। লেখক তীর রচনার মধ্যে নিজন্ব * 
ব্যভিত্বকে প্রকাশ করতেও পারেন, আবার তাকে দূরেও সরিয়ে রাখতে পারেন। স্ষ্ট 
চরিত্রকে নানাবস্থায় ব্যক্তিত্ব-দীন করা যেতে পারে। আত্মজীবনীমূলক চয্নিত্ৰহুটির় হবার 
বা ন্ব্ৰনা ঘটনা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চরিত্রটি বিকাশধর্মী ও প্রকাশধর্মী ক'রে 
এঁভ্হাসিক বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতির দ্বারা কিংবা চরিত্রটিকে কাজের দ্বার! নয়, তার উক্তি ও 
চিন্তার ধারা লক্ষ্য করে' Stream of consciousness পদ্ধতির সাহায্যে । মনস্তত্বেও 
চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের যে পার্থক্য করা হয়েছে, তাতে দেখি cd চরিত্র হল মানুষের ' ভিতরের 
কতকৃপ্তলে| ভাব ও বিশ্বাসের সম ঘার ছারা সে নিজের সঙ্গে ও বাইরের পরিবেশের 
সঙ্গে সামন্ত করে নিতে পারে | এই ভাব ও বিশ্বাস মানুষের আচরণেই ফুটে ওঠে | তাই 
মান্গুষর আচরণের ‘প্ৰকৃতি দেখে বা কর্ম ও'আচরণের বিশেষত্বগুলি লক্ষ্য করে তার 
চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করতে হয়।২ আর ব্যক্তিত্ব? - যে বংশে মানুষের জন্ম, সে বংশের 
কতকগুলে। প্রবণতাকে সে রক্তগত স্বত্রে লাভ করে। এগুলো প্রচ্ছন্ন থেকে ভিতরে 
ভিতর তার দেহমনকে বিশিষ্টতা দেয়। এর সঙ্গে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি যুক্ত হয়ে তার 
ব্যক্তিকে গড়ে তোলে ৷ কিন্ত সাহিত্যের জগতে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে ঠিক এই ধারণার 
আরোকে কীভাবে বুঝব ? একটি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে লেখক সাহিত্য হুষ্টি করেন। 
সৃষ্টির আত্যন্তর প্রেরণা থেকেই চরিত্রমুখ্য রচনায় চরিত্রগুলোর উদ্ভব। লেখকের FEAN 
থেকেই চরিত্র বংশগত প্রবণতা! পায় এবং লেখকের BW জগত্ই তার পরিবেশ। লেখক 
যা চান, ভারা তাই। লেখকের ইচ্ছে মতোই তাদের আচরণ। চরিত্রগুলি কিও কে 
এই নুই প্রশ্নের জবাবে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ধারণা মিলবে । চরিত্রটি কি বললে বিশিষ্ট 
ভূমিকায় তার আচরণ-বৈশিষ্ট্যগুলি চরিত্রকে প্রকাশ করবে৷ আর ‘কে’ বললে তার TOA 
মনু সুলভ ব্যক্তিত্বজ্ঞাপক রূপটি জানতে কৌতুহলী করবে | 

এই প্রসঙ্গে আরে! একটি কথা না বলে পারছি না। আর তা না বললে আমাদের 
TSI GA বোঝার অবকাশ থেকে যাবে! 

অতি আধুনিক কালে সাহিত্যে নারীর ব্যক্তিত্বের নামে ঘা দাবি করা হচ্ছে_তা 


৮৪ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা - 


যতখানি বাচনিক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে ততথানি কিন্তু ব্যবহারিক-সুন্দর ছয়ে উঠছে ন!। বক্তব্য 
হল, নারীর আছে এক সম্পূৰ্ণ স্বাধীন সত্তা । সে কারো অধীন! নয়। তার নিজন্ব একটি 
চিন্তার জগৎ আছে। সে ধা ভালো বুঝবে, স্বাধীনভাবে ঘা চিন্তা করবে, কারো কাছে 
নতি শ্বীকার না করে এবং কারো ছারা প্ররোচিত না হয়ে তাই করে চলবে। তার 
সর্ববনধানমুক্ত এই সত্তার ক্ৰিয়াই তার ব্যক্তিত্বকে উজ্জল করে তুলবে ।২ কিন্তু নারীর এই 
ধরনের স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থটাই বা কি? বাস্তব সংসারে বা কার্ধক্ষেত্রে আমরা দেখি 
যে, এই নারী হয়তো কারো! Fo, পরে সে কারো! স্ত্রী অথবা আরো পরে স্বামীর অবর্তমানে 
সে পুত্রের অধীন বা তাঁর দ্বার! পরিচালিত ৷ ster পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্য 
পুত্রের অধীনতা নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্বকে খণ্ডিত করে। পিতা, স্বামী ও পুত্রের সঙ্গে 
তার যত মধুর সম্বন্ধই থাক--তাদের সঙ্গে বন্ধানই তার ব্যক্তিত্ববিকাশের অস্তরায়। সুতরাং 
নারীর পূৰ্ণ ব্যক্তিত্ব বলতে এ সকল বন্ধনের উর্ধে তার সম্পূর্ণ নিজস্ব সত্তাটিকে দেখা চাই৷ 
এমনকি এ সব বন্ধনের বাইরে সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক বন্ধন থেকেও তার মুক্তি চাই। 
নাটক বা উপন্যাসের পাতায় নারীর অবৈধ বা বৈধ প্রেম নিবেদনের ক্ষেত্রে এ দিকে দৃষ্টি 
আবর্ষপের চেষ্টা সাম্প্রতিককালে যে হচ্ছে না তা বলছি না। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা 
প্রতিক্রিয়া থাকে । সেই যে অনেক দিন পূর্বে এক] বিখ্যাত দার্শনিক সোপেনহাওয়ার 
বলেছিলেন,--"][']16 need a guardian always’. অথবা ‘That woman is by 
nature intended to obey is shown by the fact that every woman who 
is placed in the unnatural position of absolute independence at once 
attaches herself to some kind of man, by whom she is controlled and 
governed, this is because she requires a master. Ifshe is young, the 
man is a lover, if she is old, a priest’? এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ রূপেই নারীর 
ব্যক্তিশ্বাতত্্য ate দীপ্যমান হতে চাইছে। কিন্ত মনে রাখা উচিত আমাদের বাংলা 
সাহিত্যের ঠিক নব জাগরণের কালে মধুস্দরনের কাব্যে আমর! এই ধরনের ব্যক্তিত্বের অন্থু- 
সন্ধান করি নি-_করা যুক্তিযুক্ত ও নয়। . আমর! চারিত্রিক লক্ষণগুলির সঙ্গে লেখকের 
দেওয়া কতকগুলি নৃতন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়ে চরিত্রকে যেখানে কর্মেআচরণে'এমন বিশিষ্টতা 
দিচ্ছে_ঘা ব্যক্তি-হিসেবে তার নিজন্বতার স্বাক্ষরবহ-_তাকেই ব্যক্তিত্ব বলেছি। 

যাই হোক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এই কথাগুলি মনে রেখে এখন মধুক্থদনের কাব্যের 
অন্তর্গত নারী চরিত্রগুলির কথা চিন্তা করা! যেতে পারে। মধু কবি তীর স্বল্নকালীন 
সাহিত্য-সাধনায় অনেকগুলি নারী চরিত্র R করেছেন । এগুলি চর্িত্ৰ-বৈশিষ্ট্যেই বেশীর 
ভাগ উজ্জ্ল। তবু তার মধ্যে বনু চরিত্রকে তিনি চরিত্রের সীমায় বন্ধ না রেখে ব্যক্তিত্ব 
দান করেছেন। সেগুলির কথাই আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য । মধুন্দনের কাব্যে সম্পূৰ্ণ 
মৌলিক নারীচরিত্র নেই বললেই চলে। সব চরিত্রই প্রায় পৌরাশিক। কিন্ত পৌরাণিক 
চরিব্রগুলিকে তিনি মানবিক রূপ দিয়েছেন--এমনকি at চরিত্রগুলিকেও। স্বৰ্গ বা 
কৈলাসের দেবী কিংবা! পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে আশ্রয় করে নবযুগের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন 


AREA কাব্যে নারী-ব্যক্তিস্থ ৮৫ 


কবি কীভাবে তার we চরিত্রগুলিকে ব্যক্তিত্বের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন, তাই 
আমাদের দেখতে হবে। 
- মধুহ্দূনের প্রথম মহাকাব্য ধরনের কাব্য “তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের প্রধান নারী চরিত্রই 
হল তিলোত্তমা 1৪ ত্রিভুবনের সৌন্দর্য তিল-ভিল করে আহরণ করে বিশ্ববর্ণা-হু্ট এই 
অপরূপ দেবী চরিত্র একেবারে ARE আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। BA পরে 
লজ্জাশীলা নববধূর বাঁপরে প্রবেশের মত একাকিনী তিনি গহন বনে প্রবেশ করেছেন ভয়ে 
ভয়ে। তার অনিন্দ্য রূপ দ্বানব ভ্রাতৃঘয় হন্দ ও উপহুন্দকে চঞ্চল করেছে। তাঁকে লাভ 
করার অধিকার নিয়ে দুই ভ্ৰাতার বিরোধ পরিণামে তাঁদের মৃত্যু ডেকে এনেছে। ভিলো- 
তমারই রূপ ও সৌন্দর্যের মোহে তারা ধ্বংস হয়েছে । তিলোত্তমা স্বল্পবাক্‌। তিনি ষে 
কতো সুন্দরী তা জানেন না__তাই দৃপ‘ণে নিজের সৌন্দর্য দেখে তিনি বিহ্বল হন। গহন 
বনে তাঁকে সহায়তা করার জন্যে আড়ালে রয়েছেন মদন ও রতি! ‘নহ মাতা নহ কন্তা 
নহ বধ’ রূপে তিলোত্তমার আবিতাব এবং দানব শ্রাতৃঘয়ের বিনাশের পর তাকে প্রয়োজন 
শেষে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সুর্যলোকে। 

লহ্দাবতী সুন্দরী পূর্ণধৌবনা তিলোভমাকে এমনই স্বক্পভাষিণী করা হয়েছে যাতে তাকে 
রহস্তময়ী বলে মনে হয়। কাব্যে অতিশয় স্বল্প পরিসরে তিলোত্তমাকে চরিত্র হিসেবে 
RET সম্পূর্ণতা দান করতে পারেন নি। পুরাণের তিলোত্তমার সৌন্দৰ্য ও সুন্দ উপন্নন্দকে 
প্রলুন্ধ করে তাদের ধ্বংস করার কাহিনীটুকু নিলেও অল্প কয়েকটি রেখার টানে সধুস্থদন 
এ তিলোত্রমাকে একটুখানি নতুন করে অঙ্কন করতে চেয়েছেন ৷ পৌরাণিক তিলোতুমায় 
যে ষে বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তিনি সেগুলিকে পরিস্কৃট করা যায় কিনা তা 
ভেবেছিলেন। সৌনাৰ্যের সঙ্গে শক্তিরও একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে-_গ্রীকভাবে ভাবিত 
ইংরেজ কবি কীটসের_T'he first in beauty should be first in might’-র 
প্রভাবও মধুহুদ্নের মধ্যে থাকা কিছু অসম্ভব নয়। সৌন্দর্যের শক্তিতে তিলোত্তম| 
অতুলনীয়া__বিশিষ্ট তার ব্যক্তিত্--কিন্তু ব্যক্তিত্বের আভাপমাত্রই আছে ‘তিলোত্তমা 
সম্ভব কাব্যে? | মধুন্থদন তিলোত্তমাকে স্বাধীন ব্যক্তিত্ব দান করতে পারেন নি। তিলোভমা 
স্ত্রী বন্ধার হাতের ষন্ত্ৰত্বের পরিচয়কে সম্পূ্ণবপে মুছে ফেলতে পারেন নি। প্রথম কাব্যে 
কবি নিজের শক্তি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন না | 
- কিন্ত ‘মেঘনাদ্ববধ কাব্যে”, চিত্রাঙ্গদা, মন্দোদরী, প্রমীলা ও সীতা চরিত্র সম্পর্কে একথা 
ঠিক বলা চলে না । প্রথমেই চিত্রাঙ্গদা |৫ “মেঘনাদবধ কাব্যের কেবলমাত্র প্রথম সর্গেই 
ক্ষণিকের জন্য রাবণের রাঁজসভায় তার উপস্থিতি এবং পুত্রবিয়োগে অতিশয় কাতরা 
জননীর রাবণকে অভিযোগ ৷ এই অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে চরিত্রটি পূৰ্ণতা লাভ করে 
কিরূপ ব্যক্তিত্ব প্ৰদীপ্ত তা দেখবার বিষয় । কৃত্তিবাসী রামায়ণেই শুধু এ চিত্রাঙ্গদার যে 
পরিচয় আছে তা হল-- 

ন্বর্গেতে গন্ধৰ্ব এক চিত্রসেন নাম 
চিত্রাঙ্গদা কন্যা তার রূপেতে স্থগাম ৷৷ 


৮৬ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 
রাবণ হরিয়া ভারে আনে লঙ্কাপুরী । 
পরমা সুন্দরী কন্তা যিনি বিদ্যাধরী 1 
বিষ্ণুর বরে এই চিত্রা! ‘দেবতিজ eros” বীরবাহু নামে. এক পুত্র সন্তান লাভ 
করেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে বীরবাহু সেনাপতিরূপে বীরের মতো যুদ্ধ করেও যখন মৃত্যু 
বরণ করে, তখন মাতা চিত্রাঙ্গদা রাবণকে তার জন্তে অভিযুক্ত করেন নি। তবে তীর যুদ্ধে 
যাত্রার পূর্বে জ্ৰুতবেগে ‘পুত্ৰ দূরশনে’ ছুটে এসে চিত্রাজদা' বলেছিলেন_ 
কার বোলে যাহ পুত্র! করিবারে রণ? 
বড় বড় বীর সব হইল নিধন ৷৷ 
বীরশৃন্ত হইল কনক লক্কাপুরী | 
তুমি যুদ্ধে গেলে আমি প্রাণ পরিহরি ৷৷ 
রামায়ণের এই চিত্রাঙ্গদ্বাকে area কীভাবে গ্রহণ করেছেন দেখা ধাক। চিত্রাঙ্গদা 
পিতৃ-পরিচয়, রাবণ কর্তৃক তাকে হরণ, পরে বিষ্ণুর বরে পুত্ৰনাভ--এসব কথা তিনি বলেন 
নি। চিন্রাঙ্গদার সৌন্দর্য ও পুত্র বাৎসল্য এ ছুটি রামায়ণোক্ত 'বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে রাবণের 
সঙ্গে তার আত্মিক যোগের অভাবকে লক্ষ্য করে-_এরই আধারে আরও কতকগুলি নৃতন 
বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে তিনি এ চরিত্রকেও প্রায় মৌলিক হুষ্টিতে পরিণত করেছেন--তাকে 
ব্যক্তিত্ব দিয়েছেন । রামায়ণের পুত্ৰবব্সল| জননীকে ARTE অন্ধ স্েহবখসলা করেছেন। 
রাবণের অপহরণের কথাটি গোপন করে তিনি তাঁকে স্বামীর aegis উদ্বাসীন, 
হর্ণলঙ্কার শুভাশুভ সম্পর্কে ও শ্বামীর কৃতকর্ম সম্বন্ধে বিচারখীলা পুত্রজেহান্ধ এক জননীকে 
সৃষ্টি করেছেন। চিত্রাঙ্গদার জগৎ অতিশয় ক্ষুদ্র সেখানে পুত্র ও সে ছাড়া আর কেউ 
নেই। শ্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক একজন দ্বীন প্রজার মতো! । দ্বীন প্রজা যেমন তার 
সামান্ত ধনরত্ রাজার কাছে গচ্ছিত রৈখে নিরাপত্তা বোধ করে, তিনিও তেমনি তাঁর 
পুত্ররত্বকে রাজার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন, রাজ! রাবণ তার স্বামী হলেও তার সঙ্গে 
সম্পর্ক এই রকমই। মধুস্থদনের চিত্রাঙ্গদা কোমলপ্রাণী, পুজন্মেহে অন্ধত্বশত তার দৃষ্টিও 
সংকীর্ণ রাম রাবণের যুদ্ধের তাৎপৰ্য তিনি বুঝতে পারেন নি-_রাঁবণের সীতাহরণের মর্মও 
তিনি জানেন ন1। প্রকাশ্য রাজসভায় উপস্থিত হয়ে পুত্রের মৃত্যুর জন্যে তিনি রাঁবণকেই 
. যুলত দ্বায়ী করেন ! সীতা হরণের জন্মেই রামচন্তের লঙ্কা আক্ৰমণ, তাই তিনি রামকে 
দেশের শত্ৰু মনে করেন না- দেশের জন্তে পুত্রের মৃত্যু বঙ্গে গর্বও তিনি বোধ করতে পারেন 
Ail তার ধারণা, এ রাবণ নিজ কৃতকর্মের জন্তে নিজের এবং সমগ্র লঙ্কার সর্বনাশ ডেকে 
এনেছেন। পুক্র-বিয়োগব্ধিরা এ হেন চিত্ৰাঙ্গদাকে রাবণ কিছুতেই সাস্বনা দিতে পারেন নি। 
শোককে একাস্তভাবে তিনি নিজেরই মনে করেন ৷ পিতা রাবণ ষে বীরবাহুর মৃত্যুতে 
কতোখানি কাতর তা তিনি অমুভব করতে চান নি। সীতাকে প্রত্যর্পণের জন্যে রামায়ণে 
মন্দোদরী বরং কয়েকবার রাবণকে অনুরোধ করেছেন এবং ইন্দৰজিত্বধের সংবাদে “আদুখালু 
কবরী-বন্ধনে” যেভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন তার সঙ্গে এ চিত্ৰাঙ্গদার মিল আছে। 
রামায়ণের মন্দোদরীর ধর্মশীলতা ও সতীত্বও চিত্রাজ্দায় আরোপিত হয়েছে।. মোটকথা 


মধুহুদ্নের কাব্যে নারী-বযক্তিত্ ৮৭ 


কৃতিবাসের রামায়ণের চিত্রাঙ্গদা মদনের হাতে নবজন্ম লাভ করেছে। নানা চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য এবং তার সঙ্গে নবযুগের নারীজাগরণের হাওয়ায় একটা বিচারশীল মন নিয়ে যে 
সাহসিকতার সঙ্গে নিজের বক্তব্য তিনি প্রকাশ করেছেন এবং স্বামীর কথার সমালোচনা 
করেছেন তাতে তিনি প্রিয় বা অপ্রিয় যাইহোন না কেন, তার ব্যক্তিত্বই উদ্ভাসিত 
হয়েছে। 

মন্দোদরীর ব্যক্তিত্ব ঠিক চিত্রা্গদার মতো নয়। কিন্তু দুজনের তুলনায় সন্দোদ্রীর 
THATS বেশ ভালোভাবে বোঝা যায়। রামায়ণে মন্দোদরী অতিশয় পূত ও উন্নত চরিত্র । 
ময়দানবের Fal এই মন্দোদরী অত্যন্ত ধর্মশীল!। চিত্রাঙ্গদার মতো! তিনি এক পুত্রের 
জননী নন, তার অনেক পুত্র ছিল। তার স্বভাব ও উন্নত ভাব card হনুমান Sirs সীতা 
_ বলে ভুল করেছিল। রাবণের সীতার প্রতি দুর্বলতা আছে জেনেও তিনি সীতার প্রতি 
faa নন। রামের সঙ্গে রাব্ণকে যুদ্ধ করতে তিনি নিষেধ করেছেন। রামায়ণের এই 
মন্দোদরীকে গ্রহণ করলেও মধুন্থদন অনেক নতুন লক্ষণে এ চরিত্রকে চিহ্নিত করেছেন। 
রামায়ণের মতোই এ মন্দোদরী ধর্মপ্রাণা, শিবপুজারিণী-_ ময়দ্রানবের কন্যা ও Refs 
জননী। ইনি বাবণের প্রধানা মহিষী। a তার মন্দোদরীকে আরো অনেক 
মানবিক গুণে মণ্ডিত করেছেন। তাই ইনি সেহময়ী জননী-_পুত্র ও পুত্রবধূর প্রতি অতিশয় 
সেহবৎসল1__কিন্তু চিত্াঙ্গদথার মতো তার পুত্র সেহ অন্ধ নয়। পুত্রের যু্ধাত্রার পূর্বে 
পুত্রের কল্যাণ কামনায় তিনি অতি প্রত্যুষে শিবপূজ্জা করেছেন। পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাতে 
তারও মনে শংকা দেখা দ্বেয়। পুত্রের বীরত্বের প্রতি Siw থাকলেও তিনি 
মনে করেন যে সমস্ত দেবকুল লক্ষ্মণের সহায়ক এবং রাম-লক্ষ্ম মায়াবী বলেই তিনি পুত্রকে 
যুদ্ধে পাঠাতে দ্বিধাগ্রস্ত । তারও নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল । কিন্তু মেঘনাদ যথন 
লঙ্কার ঘোরতর দুদিনের চিত্র তুলে ধরে বললেন “নগর তোরণে অরি,--আক্রমিলে হুতাশন 
কে ঘুায় ঘরে? তাঁদের গৌরবময় কুলে কি তিনি কালি দেবেন ? মাতামহ ময় একথা 
শুনেই বা কী বলবেন? সমস্ত দেবগণ বিদ্ৰূপ করবেন |’ তখন স্বামী, পুত্র ও নিজ পিতার 
বংশগোরবে গর্বিতা, জঙ্কার দুঃসময়ে নিজ কর্তব্যবোধের প্রেরণায় মন্দোদরী খিধাঘন্যের মধ্য 
দিয়ে নিজেরই আরাধ্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করে পুত্রকে বিদায় দিলেন। শ্বামীর প্রতিও 
তার গভীর ভালোবাসা । রাবণের gages তিনি সমান অংশভাগিনী ৷ রাবণের 
বেদনা তাই Stas মর্মান্তিক যাতনা । - রাবণের কোন কাজেরই তিনি সমালোচনা 
করেন না। সীতাপহরণের কথা একবারও তিনি মুখে আনেন নি। লঙ্কার বর্তমান 
দুৰ্গতির জন্তো তিনি দায়ী করেন শূর্পনথা ও দয়াশূন্ত বিভীষণকে। তার মধ্যেও বিচার- 
শীল মন আছে। তিনি wines লঙ্কার বর্তমান অবস্থার জন্তে শুধু দ্বায়ী করেন নি 
মায়ের উদরেই তাঁর মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল বলে তিনি মনে করেন। আর দয়াশৃন্ত 
বিভীষণ যে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থেই রামচন্তের পক্ষাবলম্বন করেছেন-__এ কথাও তিনি বলেন | 
ম্বনাদের মৃত্যুর পর রাজমভাভলে অনুচয়ীদ্বের সঙ্গে শোকার্তা জননী মন্দোদ্বৱীকেও 
* উপস্থিত হতে দেখা যায়। কিন্ত চিত্ৰাঙ্গদার মতো সেখানে তিনি সরব নন--একেবারে 


৮৮ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা! = 


নির্বাক_ যেন শোকাহতা এক পাষাণ প্ৰতিমা পুত্রশৌকের ব্যথাকে স্বামীর সঙ্গে. তিনি 
ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন। তাই রাবণের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়েছেন, .পুত্রহত্যার. 
প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর স্বামীর যাত্রাপথে চোখের জল ফেলেন নি। শুধু শ্বামী-পুত্র নয় 
পুত্রবধূর জন্তেও তাঁর বিশেষ গর্ব! সমগ্র লঙ্কায় প্র্জীবৃন্দের কাছে রাবণের যে স্থান 
মন্দোদরীরও তাই । নিজ গৃহাকোণে কর্তব্যে-সেবায়-ব'ৎসল্যে, প্ৰেমে, সহিষ্ণুতায়, বিচার- 
বোধে, আত্মমর্যাদাজ্ঞানে তিনি যেমন বিশিষ্টা, তেমনি সমগ্র রাক্ষসকুলেরও যে তিনি 
প্টশ্বরী”। ত দানার তারে DA দিতে জিনি য়েছে, ধর তক 
একটি অপরূপ উপমায় প্রকাশ করেছেন 


তারাখচিত মন্দোদরী-রাঙ্জির বুকে পুত্ৰ মেঘনাৰ হল চাদ আর পুত্রবধূ এমীলা হল 
জ্যোখ্লা | 
. এবার প্রমীলা ।? BE EE TT aaa GU 
মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে নারীরাজ্যের অধিনেত্রী এক বীরাঙ্গনা প্রমীলার চিত্র আছে। 
মধুসুদন মহাভারতের এই প্রমীলা থেকেই তাঁর কাব্যের মেঘনাদপদ্থীর নামটি অবশ্তই গ্রহণ 
করেছিলেন। এই প্রমীলা চরিত্রহ্ষিতে দেশ-বিদেশের নানা বীরাঙ্গনা নারীযুর্তির 
সংস্কার যে তাঁর মনে ছিল একথাও মিথ্যা নয়। রঙ্গলালের পদ্মিনী, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মী 
বা তম্বের দেবী জগধাত্ৰী, হোমরের এপেনী আযাঞ্তোয়েকি ভাজিলের ক্যামিলা, ট্যাসোর 
গিলডিপে, vital, আমিভা প্রভৃতি অনেকেরই নাম মনে আঁসবে।৮ কিন্তু একটু. 
গভীরে দৃষ্টি দিলেই দেখা ঘাবে প্রমীলা এদের কারুরই অবিকল fone নয়। প্রমীলা 
ইন্দ্ৰজিতের সহধৰ্মিণীকপে বস্তুত মধুহ্দনের এক মৌলিক হাটি । মেঘনাদ চরিত্রকে পূর্ণতা 
দেবার জন্তে ও রাবণের ট্রাজিডিকে নবম সর্গে ঘনঘোর করে তোলার প্রয়োজনে নবযুগের 
নারীব্যক্তিত্বকে এই চিত্ৰকে মহন উপস্থাপিত করেছিলেন | i í 
প্রমীলা অপরূপ হুম্দরী_দেবী ভবানীর কথায় ‘হেন রূপ কার রান বাম 
তার ফনপে বিশ্মিত__কিন্ত নাহি হেরি | 
এ হেন রূপ মাধুরী কু এ ভুবনে ৷’ l 
সৌন্দর্যে অতুলনীয়া এই প্রমীলা স্বামিগতপ্ৰাণা। মেংনাদকাব্যের প্রথম সর্গে Sts যে 
. পরিচয় পাই, ভাতে বুঝি তীর প্রেম দায়িত্ব-জ্ঞানহীন স্বার্থকেম্দিক যুগল প্ৰেম নয়। কর্তব্যের = 
ডাকে মেঘনাদ যখন প্রমোদ কানন থেকে লঙ্কায় ছুটে গেছে, তখন তিনি বাধা দেন নি--শুু- 
তিনি তার সঙ্গিনী হতে চেয়েছিলেন | তৃতীয় সর্গে স্বামীর প্রত্যাবর্তনে বিলম্বের জন্তে তার 
ও কাতরতা বৈষ্ণব সাহিত্যের Rafer রাধিকার কথা মনে আনে । কিন্ত স্বামীর 
অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ায় একাকিনী লঙ্কাষাত্রার তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ 
লংকানগরীর অবরোধ এ কোমলপ্রাণা অশ্ৰুসিক্তা প্ৰমীনাকে 
নি। সখী বাসন্তী পথের বাঁধার কথা বললে তিনি বলেছিলেন 


মধুহুদ্ধনের কাব্য নারী -ব্যক্তিত ৮৯ 


“পৰ্বত-গৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে নদী 

গিন্ধুর উদ্দেশ্যে কার হেন সাধ্য সে ষে 

রোধে তার গতি? রাবণ শ্বশুর মম 

মেধনাদ স্বামী আমি কি ডরাই সখী 

ভিখারী রাঘবে 2” 
এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্ৰমীনার তেজস্বিতা; পতিপ্রেমের গভীরতা, শ্বশুর ও স্বামী সম্পর্কে 
গর্ববোধ এবং সর্বোপরি তার সংকরে অনমনীয় ইম্পাত-কঠিন Tees উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 
লঙ্কা নগরীতে যাত্রার পূর্বে নারী অস্থচরীদের মধ্যে তিন্নিষে জালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন এবং 
রণরঙ্গিণী মুক্তিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত| হয়ে বড়বা ঘোটকীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে যাত্রা করেছেন 
তার অমুবূপ চিত্র আমাদের বাংলা সাহিত্যে দুল'ভ। ভীরু-দুর্বল অবলা নারী সমাজের 
প্রবল প্রতিবাদ প্রমীলা । তাই তিনি হুম্মানকে বলতে পারেন _ 

‘কিন্তু ভেবে দেখ বীর যে ী 
বিদ্যুৎ রমে আখি মরে নর তাহার পরশে ।? 
তীর atya রাত্রিকালে লঙ্কা নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রায় বিভীষণ পর্যন্ত ates 
সেই রাত্রিটা সবিধানে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। কৈলাসে দ্বেবী ভবানী মর্তে তার সে 
যুতি দেখে নিজের দানব-দুলনী মুতির কথা সখী বিজয়াকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 
একদিকে শক্তি ও 34, অন্যদিকে প্রেম ও পৌন্দর্য প্রসীল! চরিত্রকে বিশিষ্ট করেছে। 

স্বামী মেঘনাদের সঙ্গে তীর সম্পর্ক দেখে মনে হয় স্বাধীনভাবেই নিজ ইচ্ছামতোই তার পতি 
নির্বাচন এবং তার সঙ্গে সমপ্রাণ সখা সম্বন্ধ । তাঁর প্রেমও শক্তিগর্ভ। তার প্রেমের 
শক্তিই মেঘনাদের শক্তিকে সংযত রেখেছে__তার প্ৰেম-যমুনায় মেঘনাদ নিমজ্জিত বলেই 
জগৎ নিরুপদ্রব। আবার স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণ দৃশ্যে তার বৈধব্যের আর এক ধূসর মৃতি। 
বীরোচিতভাবেই. সেখানে তিনি বিধির বিধানকে মেনে নিয়ে স্বেচ্ছায় SETS! হচ্ছেন। 
মেঘনাদ্ধের অস্তিত্বই প্রমীলার অস্তিত্ব মেঘনাদ যখন নেই, তখন তার আর থাকারও 
কোনো সার্থকতা নেই। মেঘনাদবধকাব্যে কোনো নারীর সঙ্গেই তার মিল নেই ৷ চিত্রাঙ্গদা 
মন্দোদরী ও সীতা থেকে তিনি শ্বতন্থ। AQHA নান! বৈশিষ্ট্ে তার চরিব্রটিকে সৃষ্টি করে 
নবযুগের শ্বাধীনচিত্ততা ও নিজ স্বাধিকার “ঘাঁষণায় বলিষ্ঠ কঠম্বর দান করে তাঁর চরিত্রকে 
ব্যক্তিত্বমণ্ডিত করেছেন। পৌরাণিক চরিত্র নয় বলে অর্থাৎ মূল বান্পীক্কিতে প্রমীলা নেই 
বলে একে ব্যক্তিত্বময়ী করে তোলার স্থষোগ্‌ কবি বিশেষভাবেই নিয়েছেন। এ কাব্যের 
সীতা চরিত্র মধুস্ুদনের এক অনবদ্য স্ট্টি। সৌন্দর্ধে, কোমলতায়, পাতিব্রত্যে, পরদুঃখ- 
কাতরতায়, সহিষ্ণুতায়, afer, দেবরের,প্রতি ভালোবাসায়. সথীর প্রতি প্রীতিতে 
ওঁ সরলতায় এ চরিত্র পূর্ণতাপ্রা্ড।' কিন্তু চরিত্রের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রামায়ণের 
বাইয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতায়, লক্ষণের প্রতি উক্তিতে তার তেজস্থিতীয় এবং সর্পনথার 
কাহিনী বর্ণনায় কতকটা চাতুধে তার একটা স্বত ব্যক্তিত্ব আভাসিত হয়ে ওঠে। সৌন্ৰধ, 
- কোমলতা এবং পাতিব্রত্য মন্দোদরীরও আছে-- কিন্ত সীতার এসব বৈশিষ্ট্য পৃথক । 


So 


১. ৷ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


সীতা চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে বোঝাতে গেলে এ চরিত্র আরো! একটু fae তভাবে বিশ্লেষণ 

করা প্রয়োজন । রামায়ণের সীতা চরিত্র একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যে, সংসারের প্রতি কর্তব্য- 
বোধে, বেদনার সহনশীলতায়, চিত্তের নারী-স্থূলভ কোমলতা ও পরছুঃখ-কাতরতাস্ ভারতীয় 
হিন্দুর কাছে এক আদর্শ প্ৰতিমা ৷ মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে এই সীতাকে অঙ্কন 
করতে গিয়ে মধুকবি তাই কবি বান্মীকিকে পৃথকভাবে বন্দনা না করে পাবেন নি। কিন্ত 
afe গভীরভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব এখানেও কবি পুরোপুরি বাল্মীকির sete 
অনুসরণ করেন নি। বান্মীকির সীতার বহু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলেও নবযুগের কবি ATA 
সীতার সারল্য, সত্যবাদিতা ও ita মানসিকতাকে অবিকল রক্ষা করতে চান নি। . 
চতুর্থ লর্গে সরমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি রাবণ কর্তৃক তাকে অপহরণের বৃতান্ত 
ও মাতা বসুন্ধরা কতৃক তাকে স্বপ্লদৰ্শনের চিত্র বর্ণনা করেছেন। we রামচন্্রকে 
স্বামীক্ূপে বরণ করতে চাইলে লক্ষ্মণ তার নাসাকর্ণ ষে ছেদ্বন করেছিলেন__একথা আমরা 
রামায়ণে পাই। সীতা রামায়ণের ঘটনা বিবৃতিকালে এই ঘটনার উল্লেখ ইচ্ছে করেই 
করেন নি। হ্ুর্পনধাকে তিনি 'নারীকুলকালি” বলেছেন এবং ভার কথা ম্মরণ করতেও 
"যে তিনি লজ্জা পাঁন__একথা জানিয়েছেন। কিন্তু কেন তার এ লঙ্জা? কারণ অর্পনথা 
তার স্বামীকে বিবাহ করতে চেয়েছিল । সীতা হুর্পনখার দৌষকেই বড় করে দেখেছেন 
দেবরের দ্বোষকে সজ্ঞানেই চাপা দিতে চেয়েছেন। ঠিক এই ধরনের বুদ্ধিমত্তা ও. চাতুর্যের 
পরিচয় বাল্মীকির সীতায় লক্ষ্য করা যাবে না--সেখানে শুধু তার আভাস থাকতে পারে 
মাত্র। আবার স্থন্দরী সীতাকে নিরাভরণা দেখে রমা যথন দুখ প্রকাশ করে রাবণকে 
দোষ দিয়েছেন তখন সীত! বলেছেন-_বৃথা গঞ্জ দশাননে’ | তিনি নিজেই সেই আপৎকালে 
রাম-লক্ষ্মণের স্থযোগ করে দেবার জন্যে দেহের. অলংকারগুলি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন 
নানাস্থানে। এখানেও তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য ৷ কিন্তু এখানেই 
শেষ নয়। আমরা দেখেছি এ সর্গেই সীতা রাব্ণকে ‘পাপী’ বলেছেন এবং ‘দুষ্টমতি’ 
তাকে রথারঢ়া অবস্থায় এমন সব কথা ববেছিলেন যা স্মরণ করতেও তিনি লজ্জা পান-- 
একথা বলেছেন। তার উক্তিতে কামার্ত রাবণের পরিচয়ই উদ্যাটিত। কিন্তু এই সীতা 
মনের আনন্দে ও আবেগে মাতা বন্ন্ধরার স্বপ্ন-প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে গিয়ে বনুম্ধরা 
তাকে কী বলেছিলেন, তাও আমাদের জানিয়েছেন 

“বিধির ইচ্ছায় বাছা, হরিছে oh তোরে 

রক্ষোরাজ ; তোর হেতু সবংশে মজিবে 

_অধম। এ ভার আমি সহিতে না পারি।” 
এতে আমরা কি বুঝব ?' রাবপের সীতাহরণ তাহলে তাঁর কোনে! সজ্ঞান কামনার ফল 
নয়। এখানেও দুল ey বিধিরই প্ররোচনা | তবে রাবণের অপরাধ কোথায়? এমন 
পরস্পর বিরোধী উক্তি আধুনিক নারীর জটিল মানসিকভার লক্ষণ। এমনিভাবে মধুসুদন 
বান্মীকির সীতা চরিত্রকে যতদূর সম্ভব ব্যক্তিত্ব উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন । 

অর্পনখা| চরিত্রকে পৃথকভাবে অঙ্কন করার স্থযোগ মধুসথদনের এ কাব্যে ছিল না 


গুনের কাব্যে নারী ব্যক্তিত্ব ৯১ 
কিন্তু রাবণের মুখে প্রথম সর্গেই তার সম্পর্কে যা শুনি, তাতে বোঝা যায় যে শর্পনখার 
প্রতি অপমানেরই অর্থাৎ নারীত্থের অসম্মানে ES হয়েই রাঁবণের সীতাহরণ- 
“কি কুক্ষণে ( তোর দুঃখে দুঃখী ) 
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি 
আনিম্থ এ হৈম গেহে ?” 

এখানে সর্পনখার ব্যক্তিত্বের দিকেই অঙ্গুলি-সংকেত করা হয়েছে। 

এ কাব্যের দেবী চরিত্রের ব্যক্তিত্বের কথা ঠিক এ প্রসঙ্গে আলোচ্য নয় জানি। তবু 
এসব চরিত্র অঙ্কনকাঁলে সব সময় RENE তাদের মানবিক রূপটি মনে রেখেছিলেন। তাই 
তারা দেবী হলেও তাদ্বের আচরণে কথায় ও ক্রিয়ায় নারীর বৈশিষ্টা প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা 
যায়। এই কারণে এ'দের কথাও কিছু বলা আবশ্যক ৷ দেবী চরিত্রের মধ্যে দেবী ভবানী, 
মায়াদেবী ও লক্ষ্মীদ্বেৰী এই তিনজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। কৈলাসবাসিনী 
দেবী ভবানী জগন্মাতা। কিন্তু যোগাসনশৃঙ্গে মহাদেবকে মোহিনী মূতিতে মুগ্ধ করে কার্য 
সিদ্ধির চক্রান্তে, ইন্দ-শচীর সঙ্গে সংযত কথোপকথনে এবং বারংবার স্বামীর সৈণতার সুযোগ 
নিয়ে রাম-লক্ষণকে রক্ষার চেষ্টায় ও সন্তান বাৎসল্যে তার বিশিষ্ট স্বাতন্্য লক্ষণীয় হয়েছে | 
মায়াদেবী দৈব-চত্রান্তকে কার্যকরী করার জন্যে যে ভূমিকা নিয়েছেন এবং মাঝে মাঝে তার 
উপস্থিতির থারা কাব্যের ঘটনাধারাকে যেভাবে সচল রেখেছেন, তাতে তারও বিশিষ্ট সত্বা 
বিশ্বত হওয়া যায় না! লক্ষ্মীদেবী অতিশয় বুদ্ধিমতী। রাবণের তার প্রতি ভক্তির অন্ত নেই। 
কিন্ত তিনি দ্বিব-যড়যস্ত্ৰে যোগ দিয়েছেন | তাই রাবণের ভক্তির শৃঙ্খল ছিন্ন করে তিনি 
স্বৰ্গে উপস্থিত হয়েছেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে মেথনাদ্বধের জন্তে। তার পিতা মহাদেবই 
একমাত্র মেঘনাদবধের উপায় বলে দ্বিতে পাঁরেন। তাই তিনি ইন্ত্ৰকে সেখানে যেতে 
অনুরোধ করেছেন এবং মহাদেবকে কীভাবে খুশি করে কথ! বল! দরকার wi তিনি ইন্্রকে 
শিখিয়ে দিয়েছেন । পিতার Sentiment এঘ! দিয়ে তিনি বলতে বলেছেন যে, বিজ্ঞ জটাধর 
কি কারণে Sta al লক্ষ্মীকৈ স্বৰ্ববাসী স্বামী বিষ্ণু থেকে পৃথক করে রেখে আনন্দ পাচ্ছেন 
তা যেন তাকে জানান হয়। মনন্তত্বের দিক থেকে মায়ের চেয়ে বাপের কাছেই মেয়েদের 
আবদার বেশি। তাই পিতাকেই একথা বলতে বলেছেন তিনি । অবশ পিতার স্বভাবও 
তিনি জানেন। মাঝে মাঝে তিনি গৃহে থাকেন না। তাই সে-ক্ষেত্রেই শুধু মাতা 
ভবানীকে এসব কথা বলতে তার অনুরোধ | এ দ্বিকটি ছাড়াও WR চক্রান্তকে সফল করার 
ব্যাপারে প্রভাষা রাক্ষদীর ছদ্মবেশে তার ইন্দ্রজিতকে উত্তেজিত করে তোলা ও agta 
সমরে তাকে ষোগদানে একদিকে বাধ্যকরণ, অন্তদ্িকে তার মহাসর্বনাশের জন্যে উদ্তোগ 
তার স্বাতস্ত্যকে চিহ্নিত করেছে। বাল্মীকি রামায়ণে রাবণের রাজলক্ষ্মীর কথা আছে-_ 
তিনি হনুমানের চপেটাদঘাতে ধরাশায়িনী হন | তাতে লঙ্কার আসন্ন সর্বনাশের আভাস 
ফুটে উঠেছিল। sea এ লক্ষ্মীকে সে-ভাবে অঙ্কন করেন নি। গ্রীক কাহিনীর 
Guardian Deity-3 প্রভাব এ'র মধ্যে থাকলেও তাকে স্বকীয় বিশেষত মণ্ডিত করেছেন। 
" মদনের স্ত্রী রতি একদিকে দেবী ভবানীর নির্দেশে তাকে মোহিনীবেশে সজ্জিত করছেন 


৯২ « বাংলা সাহিত্য পত্রিকা: 


wet নানাভাবে, ভবানীর প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করছেন, অন্যদিকে গোপনে 
স্বামীকে জানাচ্ছেন যে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করার ব্যাপারে ভবানীর সঙ্গে তার স্বামীর 
atata তার অন্তরের সমর্থন ছিল না, এবং আর যাতে তিনি কোনোদিন না যান তার জন্তে 
তিনি ‘প্রাণেশ্বর’কে “কিরে, দিচ্ছেন। তার এই আচর্পণও আধুনিক নারীর জটিল ব্যক্তিত্বের 
আভাস দেয় | ৃ | 
‘ব্রজাঙ্গন!’ কাব্যে বিরহিণী রাধার চরিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। এ কাব্যটিকে ছুটি ভাগে 
সম্পূর্ণ করার ইচ্ছে ছিল মুনের । কিন্তু প্রথমভাগই মাত্র সম্পূৰ্ণ, হয়েছে। “বিহার” 
নাম দিয়ে এর ছিতীয়ভাগ প্রকাশের ইচ্ছা তার আর পূর্ণ হয়.নি। ছুটি ভাগ সম্পূর্ণ হলে 
রাধা চরিত্রের আরো একটা দিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যেত। এ কাব্য রচনার পূর্বে 
RENE জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাপতির পদ্বাবলী নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন 
জানি। এমনকি বন্ধুবর ভূদেব মুখোপাধ্যায় একদা কথ! প্রসঙ্গে তাকে ব.লছিলেন-_ “ভাই, 
তুমি ব্ৰজেন্স-নন্দন শ্ৰীকুষ্ণের বংশীধবনি করিতে পার” £--একথাও ঠিক ।৯ কিন্ত মধুসুদন যখন 
রাধা! চরিত্র হুষ্টি করলেন, তখন জয়দেব ও বৈষ্ণবপদ-সাহিত্যের জগতেই নিজেকে আবদ্ধ 
রাখতে চান নি। একটু লক্ষ্য করলেই তাই দেখা যায়, বৈষ্ণব কবিদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা 
তার কাব্যে তাদৃশ লক্ষ্যগোচর নয়। বিরহুধিন্না রাধার প্রেমকে তিনি সৰ্বত্ৰ তীব্রতা দানও 
করতে পারেন নি। আবার কবিওয়ালাদের গানে রাধার চিত্র যে. কলুষিত হয়ে উঠেছিল 
তাও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি নিজে যে রাধাকে AP করলেন তা কোনো- 
রুকম ধর্মীয় সংস্কারবশত নয়। বৈষ্ণব-ধর্মীয় চেতনার আলোকে তিনি তার রাধাকে 
দ্বেখতে নিষেধ করেছেন। মানবিক দৃষ্টিকোণেই তাঁর রাধা বিচাৰ্য। এ সম্বন্ধে বন্ধুকে 
তিনি লেখেন, “I think you are rather cold towards the poor lady of 
Braja. Poowoman! When you sit down to read poetry, leave aside 
all religious, bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman 
after 211৮,১০ কিন্ত এই দৃষ্টিতে বিরহিণী রাধার মানবীয় পরিচয়কে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে, 
তার শ্বাতন্থ্যকে তিনি খুব ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি। তবু মাঝে মাঝে রাধার 
Shes ও কল্পনায় তার ব্যক্তিত্ব একেবারে প্রচ্ছন্ন থাকে নি। ‘বিরহ’ নামক প্রথম সর্গে 
বংশীধ্বনি, জলধর, যমুনাতটে, was, পৃথিবী, প্রতিধ্বনি, উষা, কুস্থম, যুলয়-মারুত, বংশীধ্বনি 
গোধূলি, গোবৰ্থনগিরি, সারিকা, কৃষণচড়া, নিকুঞ্জবনে প্ৰভৃতি নাম দিয়ে প্ৰত্যেকটি প্ৰাকৃতিক 
বস্তু এবং মযুরী, সারিকা ও সখীকে সহোধন করে বাধা কৃষ্ণ বিরহে তার মানসিক দুঃসহ অব- 
স্বার পরিচয় দিয়েছেন । এই অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে রাধা নানা বিষয় ও বস্তুর উল্লেখ 
করেছেন | বন্ধ বিষয়ের সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করেছেন। এই তুলনায় উপমান হিসেবে 
তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের বা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচলিত ও অভিপরিচিভ বন্তরই উল্লেখ বেশি, 
করেছেন। তথাপি মাঝে মাঝে উপমান প্রয়োগে ষে মৌলিকতা এবং নিজের অবস্থা . 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং বাকনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাতে, 
তাঁর স্বাতস্ত্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে । বৈষ্ণবের রাধা প্রকৃতির পটভূমিরায় ভার. অন্তরের 


খুনের কাব্যে নারী ব্যক্তিত্ ৯৬ 


আকুলতা বাক্ত করলেও সেখানে প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নেই রাধার ব্যথাকে ঘনীভূত করে 
তোলাই সেখানে প্ররুতির প্রধান কাজ। মধুন্দন প্রকৃতিকে wen সত্তা দিয়ে রাধার সঙ্গে 
তার ধোগটিকে আরও স্পষ্ট করতে চেয়েছেন- কিন্ধ রাধার সঙ্গে মধুকবির অন্তর,সব সময় 
যোগ দিতে না পারায় প্রক্কৃতি-রাধার সম্পর্কটি নিবিড় হয়ে উঠতে পারেনি সর্বত্র। তথাপি 
রাধা ললাটে পিন্দুরবিন্দু ধারণ করে সধবা বলে নিজের স্বাতত্্য যেভাবে ঘোষণা করেছে 
এবং নানা যুক্তিজালে নিজের অবস্থাকে যেভাবে তুলে ধরেছে তাতে বৈষ্ণবীয় রাধা Mrs. 
[২৪৫৪-মু পরিণত হয়ে নিজের একটা আলাদা ব্যক্তিত্বের আভাষ দিচ্ছে, এটা অনুমান 
করলে অন্যায় হয় না। 

সবশেষে ‘বীৱাঙ্গন|’>> কাব্যে মধুসুদন যে সমস্ত নারীর চিত্র অঙ্ধন করেছেন, তাদের 
মধ্য দিয়ে নারীব্যক্তিত্ব কী রূপ প্রকাশমান তা! লক্ষ্য করা যেতে পারে। বীরাঙ্গনা” পত্র- 
কাব্যের নায়িকারা সকলেই পৌরাণিক রাজ্যের অধিবাপিনী। পত্রের মধ্য দিয়েই শ্বামী বা 
প্রণয়ীর কাছে তাদের হৃদয়োখিত কামনা-বাসনা, অন্ুযোগ-অভিযোগ ব্যক্ত হয়েছে। 
apm অনুমান করে নিয়েছেন যে নায়িকাদের জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বা 
চিত্বসংকটের কালে এগুলি লিখিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি পত্রের মধ্যে দিয়ে বিশেষ বিশেষ 
নায়িকার কোনো অবরুদ্ধ ও বেদনাদায়ক ভাব, ছোটখাটো অনুযঙ্গী ঘটনা পূর্বন্থতি বা 
ভাবী কল্পনার স্থত্রে গ্ৰথিত হয়ে সহজ সরল ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্কে তীব্র আবেগের 
সঙ্গে ব্যক্ত তয়েছে। নায়িকাদের হৃদগত কামনাটি ধারণার ব্যাপারে কবি পৌরাণিক 
চরিত্রগুলির সঙ্গে ates রক্ষা করেও অনেকথানি স্বাধীনতার আশ্রয় নিয়েছেন। উনিশ 
শতকের কবি নবধুগের নারীর মর্যাদারক্ষা, নারীর স্বাতস্থয প্রতিষ্ঠা এবং সেই LE নারীর 
মনোজগতে আলোড়িত আশা-আকাকঙ্ষা কামনা-বাঁসনার প্রকাশ-প্রয়াস আর সর্বোপরি 
নারীর অধিকার দাবির মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত-উপস্থাপনের দিকে মনোযোগী হয়েছিলেন | 
নারীকে নিয়ে বিশেষভাবে ভাববার স্থযোগ এই কাব্যই তাঁকে এনে দিয়েছিল। এই 
কাব্যের নামকরণেই বোঝা যায় কবি কতো চিন্তা করে নারীর প্রতি সন্মানসূচক এমন 
একটি শব্দ-নির্বাচন করেছিলেন | নবযুগের নারীজাগৃতির we শ্বাসকে তিনি প্রাণের মধ্যে 
গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর রচিত কাব্যের নায়িকার! অতিদূর পৌরাণিক রাজ্যের বাসিন্দা 
হলেও তাদের অনেককেই উনিশ শতকীয় নায়ীজ্জাগরণের আলোকে দেখার সম্ভাবনা ছিল । 
আর বাকিটুকু কবি নিজ কল্পনায় পূরণ করে নিয়ে তাদের পৃথক ব্যক্তিত্ব দান করেছেন। 
আবার পৌরাণিক যুগের কিছু কিছু নারী তাদের শান্ত নীরব আচরণের দ্বারা গৃহকোণে 
থে ভূমিকা পালন করে গেছেন, তাতে তাদের বুক ফাঁটলেও মুখ ফোটে নি। AA 
জাগ্রত দৃষ্টি তাদের দ্বিকেও সাগ্রহে চেয়েছে। ফলে নবধুগে নারীর আরও একটি রূপ- 
সেই স্বেহে ও সেবায় মহিমময়ী, ত্যাগে ও সহিষ্ণুতায় অতুলনীয়া. বাৎসল্য ও মমতায় মেছুর, 
কর্তাব্যে ও কর্মে সদাসচেতন, প্রিয়জনের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীতা- জননী, কন্যা ও বধূর 
কথাও তিনি বিশ্বত হতে পারেন নি। বীরাঙ্গনা কাব্যের কতকগুলি নারী চরিত্র বিশ্লেষণ 
করে চরিত্রগুলিকে কোন্‌ পথে কবি মধুসুদন ব্যক্তিত্ব দান করেছেন তা লক্ষ্য করতে পারি। 


১৪ _ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


এ কাব্যের সমস্ত পত্রিকাগুজির মধ্যে জনাপত্রিকারি স্বীয় স্বাতম্থো অভিনব । আক্ষরিক 
অর্থে বীরাঙ্গনা বলতে আমর! যা বুঝি, সেই AGS তেজস্থিনী নারীর পরিচয় আছে জনা 
পত্রিকায় | জৈমিনী মহাভারতে এবং কাশীদাসী মহাভারতে জনার কাহিনী আছে। 

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব মাহেশ্বরীপুররীর যুবরাঙ্স জনার পুত্র প্রবীর আটক করলে 
*_ অৰ্জুনের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয় এবং ONS প্রবীর নিহত হন । egaa পিতা এবং "জনার 
স্বামী কৃষ্ণভক্ত রাজা নীলধবজ অর্জনের সঙ্গে সন্ধি করেন। পুত্রস্তার প্রতি -স্বামীর এই 
আচরণে জনা ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়ে রাজাকে রূঢভাষাক্ম ভৎসন| করেন এবং অর্জুনের বিরুদ্ধে 
ুদ্ধষাত্রা করে যুদ্ধে অসমসাহসিক বীরত্ব প্ৰদৰ্শন করেন । কৃষ্ণের চেষ্টায় পাগুবের| কোনে! 
ক্রমে রক্ষা পান; কিন্ত পুত্রশোকাতুরা জনা গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করেন। 
মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের এই কাহিনীর ওপর ভিতি করেই agers জনা-পত্রিকায় 
জনা চরিত্র-চিত্রণ। AERA কল্পনা করেছেন পুত্ৰহস্তা অর্জুনের সঙ্গে নীলধবর্জের সন্ধি ও 
তার অভাৰ্থনার আয়োজনে ক্ষত্রনারী জনার আত্মসম্মান আহত হয় এবং প্রচণ্ড ক্ষোভ ও 
জালায় তিনি এই পত্রখানি লেখেন ৷ মধুসুদন জনার সধ্যে নবযুগের যুক্তিবাদকে অনুপ্রধিষ্ 
করেছেন। যুক্তিনির্ভর বিচারশীল মন নিয়ে জনা অর্জুনের নর-নারায়ণত্ব ্বীকার করেন 
নি। কুম্ভীকে তিনি বেশ্যা’ মনে করেন। পঞ্চপতি দ্ৰৌপদীকে তিনি এই *শাশুড়ীর 
ষোগ্যবধু’ মনে করেন । বেদব্যাস তো তীর কাছে ধীবরী-পুত্ৰ। এ ছাড়া অর্জুনের 
কৃতিত্বপূর্ণ বড় বড় মহাভারতীয় ঘটনার তসদেশের দুর্বলতাগুলি তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন । 
মহাভারতে জনার তেজ, পুক্রবাৎসল্য এবং অর্জুনের দেবত্ব-অস্বীকৃতি ও স্বামীকে we ata 
কথা আছে। RAA জনা চরিত্রে এ সব বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হলেও তার সঙ্গে 
অতিশয় তীব্র বীরাঙ্গনার ‘দৰ্প’ ও ‘মানের দর” তীক্ষ্ণবিচার বিশ্লেষণ প্রবণতা, যুক্তিনিভ'র 
feats মানবিক দৃষ্টি, কতকটা শ্লেষাত্মক মনোভঙ্গী এবং স্বামীর প্রতি মিদ্বারণ অভিমান 
যুক্ত করে তাকে ব্যক্তিত্ব দান করা হয়েছে | 

বর্পনথা ও তারা পত্রিকা ছুটিতে এদের দুজনের যে চরিত্র-পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তা 
ব্যক্তিস্বধৰ্সী কিভাবে হখেছে তার একটু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই দুই ক্ষেত্রেও 
merece কবিকল্পনা অনেকখানি স্বাধীন ক্ষেত্রে বিচরণের সুষোগ পেয়েছে। রামায়ণের - 
wel সকলেরই পরিচিত। তিনি areata রাবণের Sh ও কালকেয়বংশীয় 
রাক্ষপরাজ বিদ্যুৎজিহেবর স্ব । ভ্রমক্রমে রাবণের হাতেই বিদ্যুৎজিহব নিহত হলে রাবণ ৷ 
তার বিধবা ভগ্নীকে দণ্ডকারণ্যে স্বাধীনভাবে বিহারের অন্ধমতি দেন এবং তাঁর রক্ষকক্কপে 
খর ও দূষণ নামক ছুই সেনাপতি নিয়োগ করেন | এই স্থত্রেই রাম ও লক্ষণের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ এবং প্রথমে রামকে তার বিবাহ করার সাধ ও পরে লক্ষ্মণের কাছে এ ইচ্ছা প্রকাশ 
করায় তাঁর নাপা-বর্ণ ছেদন করা হয়। মোটের ওপর রাসায়ণের সর্পনথা কুৎসিত, ভয়্করী 
রাক্ষসী এবং তাঁর আচরণ হান্তকর ৷ REWA এ চক্লিত্ৰকে নবরূপ দবান-করেছেন। তিনি 
Ras মানবিক গুণে অম্বিতা করেছেন । যৌবন ভারাতুরা বিধবা eed অনিন্দ্যতন্থ 
তরুণ লক্ষ্মণকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন | ET ie চরিত্রের দেহ-মনের মানবিক 


মধুহদূনের কাব্যে নারী-্যক্তিত্ at 

দাবিকে সহানুভূতির সঙ্গে নিরীক্ষণ করেছেন। এখানে নারী বুর্পনথা রামায়ণের হাস্তাম্পদ 
কুৎসিতার্শন রাক্ষপী নন। অতুল এৰশ্বৰ্ধের মধ্যে লালিতা রাজভগিনী স্থৰ্পনখ| হৃদয়ের 
দাবিতে “বিভূতিভূষিত অঙ্গ বন্ধসবাস জটাজুটধারী+ এক সুন্দর পুকষের জস্তে অধীরতা 
প্রকাশ করেছেন। বিধবা নারীর এই হদ্বয়োখিত কামনা প্রকাশের অধিকার 'এখানে 
Tes পেয়েছে । তবে মধুসুদন তার দেহের বিক্ষোভকে যতখানি প্ৰকাশ করেছেন, 
মনের বা হৃদয়ের কাঙালপনাকে ততথানি স্বাভাবিক করতে পারেন নি। মায়াবিনী 
pied] এমন কথাও বলেছেন যে, লক্ষণের যদি কোনো প্রণয়িনী থাকে, তাহলে তার দেহ 
ধরে তিনি লক্ষ্মণকে সেবা করতে ইচ্ছুক । তাঁর উক্তি লক্ষণের প্ৰতি তার গভীর প্রেমের 
অভ-বই yA করে। প্রবৃত্তির চাঞ্চল্যে whey যথার্থ প্রেমের তাৎপর্য বোঝেন fF | 
লক্ষ্মশর যদি তার প্রতি কোনো দুর্বলতা না থাকে; তাহলে সূর্পনখার প্রেম এক তরফা। 
একে তো প্রেম বলে না । তাছাড়া নিজের সম্পর্কেও সে অত্যন্ত আত্মসচেতন্‌ । তথাপি 
ভার দাবিকে যেভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন তাতে তাঁর aioe এবং ব্যক্তিত্ব সুচিত 
হয়েছে। 

তার! সম্পর্কে ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণে যে কাহিনী: আছে, তাতে দেখি যে দেবগুরু বৃহস্পতির 
স্ত্রী stata সৌন্দরবে মুগ্ধ হয়ে তাঁরই শিষ্ক পোম একদা তাঁকে হরণ করেন ও বলপূৰ্বক ভোগ 
করেন। তারার।অভিশাপকে অগ্রাহ করে তাকে সোম গৃহে নিয়ে যায় এবং তারার গর্ভে 
জাত একটি পুত্রের তিনি জনকও হন ৷ EA তারা সম্পর্কিত এ কাহিনীকে নতুন দৃষ্টিতে 
দেখেছেন। তিনি অনুমান করেছেন, ere অধ্যয়নকালে বিবাহিতা! তরুণী তারার মধ্যে 
সুন্দহতনু সোমের প্রতি দুর্বলতার সঞ্চার হয়। অনুমান খুবই স্বাভাবিক । গুরু শাস্মালোচনায় 
নিরশুর ব্যস্ত। নবযৌবনা তারার দিকে দৃষ্টি দেবার ভার অবসর নেই। স্থতরাং এক্ষেত্রে যা 
স্বাভবিক, তাই কবি অনুমান করেছেন। বিবাহিতা তারার অন্তরের গোপন কামনাকে . 
নিল্কোচে প্রকাশের অধিকার এখানে স্বীকৃত। নীতির দিক থেকে একে মহাপাপ 
বলে জানলেও তারার এ কামনাকে রোধ করার শক্তি নেই। পুরাণকথার পৌরাণিকী 
খোল্প ত্যাগ করে তারা এখানে নিজস্ব স্বাতস্তরে ও ব্যক্তিত্বে উজ্জ্রল। | 

এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে REPRE রামীয়ণৌক্ত কেকয়ীকে রামায়ণের গণ্ডীর 
মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। তিনি কেকয়ীকে তার- কপষৌবন সম্পর্কে অধিকতর সচেতন 
করেন্ছন ৷ স্বামী দ্রশরধের কাছে বর গ্রহণের ব্যাপারে এবং সেই বর রাজা প্রদান না 
করলে তা কিভাবে অধৰ্মাচরণ হবে--এ সম্পর্কে তিনি যে জোরালো যুক্তি দিয়েছেন, তাকে 
উপেক্ষা করতে গেলেও রীতিমতো চিন্তা করতে হয়। আবার যৌবন অপগমে স্বামীর 
ওপর তার কতৃত্ব হারানোর দীর্ঘশ্বাসও খুব স্বাভাবিক। আত্মকতৃ'ত্ময়ী যুক্তিবাদিনী 
নারীর্ূপে তারও একটা পৃথকসতাকে মধুকবি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন | 

tice পঞ্চপতির স্ত্রীূপে না দেখে BER তাকে অর্জুনের PRs দেখতে 
চেয়েছেন। মহাভারতে তার ইঙ্গিত থাকলেও বিষয়টি পরিষ্ছুট হয় নি। EMEA দ্ৰৌপদী 
ROR সেই কামনাকে ভাষা দিয়ে তীর স্বাজ্্য প্ৰতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন | ফালিঘাসের 


১৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


শকুন্তলাকে BWA গ্রহণ করলেও তার কণে ভাষা দিয়ে তার অন্তরের কথাকে প্রকাশ 
করেছেন । ART শকুম্তলার একটা বিচারপ্রব্ণ মন আছে। তাই তিনি বিচার করে 
দেখেন প্রকৃতি কীভাবে তার মানস-খন্তণা বৃদ্ধির কারণ এবং কীভাবেই বা সে তার মানস 
আম্গকুল্য করছে। কালিদাসের শকুস্ভলার সারল্য মধুহুদনের শকুস্তলার নেই। গম্ভীরনাদী 
শ্ৰোতোস্বিনী তাঁর স্বামীকে বুঝি শাপ দিতে উদ্ভত-এমন ভয় তার মনে হয়। থে 
দুৰ্বাশার শাপ সম্পর্কে মধুসুদন সচেতন, তার আভাস কি তার অজ্ঞাতে “onl কতকটা 
জানে? বিরহক্লিষ্টা, ও কতকট! যুক্তির পথে বিচারশীল! এ শকুস্তলাও মানবিক গুণে 
TCM ATS করেছে | i | | 

' ভানুমতী ও দুঃশল| দুজনেই মহাভারতীয় চর্লিত্র। দুজনেই সতী সাধ্বী wT 
মহাভারতে হুৰ্যোধনের AY ভান্থমতীর শুধু নামমাত্র পরিচিতি । আর সেই ‘জন্যই 
মধুসুদন তাকে নিয়ে অনেকথানি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পেয়েছেন | ছুঃশলা ধৃত্রাষ্ট 
ও গান্ধারীর একমাত্ৰ কন্যা ও ছুর্ষোধনের ভগ্নী এবং সিন্মরাজ জয়ন্রথের তিনি: স্ত্ৰী ৷ শ্বামীর 
অমঙ্গল ভয়ে ভীতা দুজনেই । তবু দুজ্জনের মধ্যে পাৰ্থক্যও আছে। দ্বজনবৈরিতার 
নেশায় আত্মগর্বে মত্ত দুৰ্যোধন ও জয়দথের মধ্যে যে স্বচ্ছদুষ্টর অভাব, তা এই দুই নারীর 
মধ্যে বর্তমান ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিণাম এদের দুজনের কাছেই স্পষ্ট । তাই যুদ্ধ 
থেকে প্ৰতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্তে এ'রা দুজনেই সব শ্ব স্বামীর কাছে পত্রে আবেদন করেছেন। 
ভান্ুমতী ধর্মভীরু, ম্বামিগতপ্রাণা, we ea দৃষ্টির অধিকারিণী, শাস্তিপ্রিয়া এবং 
কর্তব্যপরায়ণা | এগুলি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । সুস্থ ও হচ্ছ দৃষ্টির সাহায্যে শ্বামীর 
ered জীবন সংকটকালে একখানি পত্রের মাধ্যমে তিনি যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, 
তাতে তার ere ৪ গৃহপংসারে প্রায় অলক্ষ্যগোচর ব্যক্তিত্বই উদ্ভাসিত হয়েছে | 
দুঃশলা ৪ ধর্মভীরু স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীতা ও স্বামিগন্তপ্রাণা । কিন্ত শ্বামীপুত্র নিয়ে 
বৌঁচ থাকার ইচ্ছা তাঁর প্রবল। জীবনতৃষ্ণ তীর গভীর । অর্জনের পুত্র অভিমন্থ্যবধে 
তার স্বামী সহায়তা করেছেন বলে অৰ্জুন তাকে কালই হত্যা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ | 
অর্জুনের সঙ্গে স্বামী কিছুতেই যুদ্ধে জয়ী হতে পারবেন না, তাই এ পাপপুরী পরিত্যাগ : 
করে ছুঃশলা শ্বামী-পুত্র নিয়ে চলে যেতে যান। ছদ্মবেশে স্বামীকে পালিয়ে আসতে তার 
SRA | গৃহগতপ্রাপ নারীর স্থগভীর জীবনতৃষ্চ! দুঃশল| চরিত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং স্বামীর দুর্দিনে সময়োচিত তার অভিব্যক্তিত্বে তার ব্যক্তিত্ব দীপিত 
হয়েছে। 
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- - ১৩৮৯ বৈশাখ-আাষাঢ় এবং নববর্ষ ১৩৮৯এ দ্ৰষ্টব্য | 


{| উল্লেখ পঞ্জী | 


. Dictionary of World Literature. Edtd. by J. T. Shipley. 
A -Personality £ R. G Gordon. 


The Essays of Schopenhauer —On Woman. 


* তিলোত্তমা পৌরাণিক চরিত্র ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এর কাহিনী বিস্তৃততাবে বর্ণিত হয়েছে। 


চিত্রাঙদা-চরিত্রের fre পরিচয় কৃত্তিবাপী রামারণে আছে। কিন্তু সে-পরিচয়কে নামমাত্ৰ 
উপলক্ষ্য করে মধুহ্দনের ata মৌলিক স্থষ্টি এচরিঅ। রোকস্তমাশা জননীর রাজদভায় 
রাবপের প্রতি অভিযোগের চিত্র রামায়ণে নেই | ' 


+ মন্দোদরী-চরিত্ে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে থাকলেও সধুহুদন এ চয়িত্ৰকে আবো বেশি 


মানবিক করেছেন এবং ধীরতা-স্থিবতা-সহিফুতায় রাবণের সঙ্গে একাত্মতায় ও গাড়ীৰে তাকে 
ব্যক্তিত্ব দান কবেছেন। 


* বাল্মীকি ও কৃত্তিবাদের রামারণে প্রমীলা চরিত্র নেই। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় aiaia 


অনুদিত রামায়ণে এ-চরিআ মিলেছে। মুল রামারণে যখন নেই তখন জগদ্ৰাম কোথা থেকে 
এ-চরিক্র পেলেন ব! এ-চরিত্র তার কল্পিত কিনা জানিনা । এ প্রমীলা চরিত্রের সঙ্গে মধুসুদনের 
প্রমীলার কিছু কিছু মিলের দিকে অঙ্গুলি-দংকেত করা! ভয়েছে একালের গাবেষণায়। কিন্ত 
তাতেও মধু কবির শ্বকীরতা বিন্দুমাজ সু হয় না। 


» প্রীকদেব মিনার্ভ! দেবীই হলেন Athena) হোসরের ‘ইলিয়াড’ মহাকাব্যে এ চরিত্র আঁছে। 


আ্যা্ডেমেকি হলেন হেক্টর পত্বী। Valscians-caa কুমারী রাণী হলেন ক্যামিল্লা। etén 
'ঈিনিভ কাব্যে তার পরিচয়ে বলেছেন ইনি অতি-ক্রুত গমন করতে পারেন_সমুক্রের বুকের ওপয় 
দিয়ে চললেও ভার পায়ে এক বিন্দু জল লাগে ন|। ডাঁয়ানাঁদেবীর কাছে শর নিয়ে ইনি 
ট্রোজানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত অরুলের হাতে নিহত হন। পারন্তহন্দরী কুরিত্ 
খীষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। খ্রীষ্টান বীর Tancred তার প্রতি আসক্ত হলেও ভ্রমবশত 
তাকে রাত্রিকালে আক্ৰমণ করে নিহত রুরেন। মায়াবিনী ate প্রমোদকাননে 
রাইনান্ডোকে মুগ্ধ করে রাখে; কিন্তু পরে তার মধ্যে কর্তব্যবেধি জাগ্রত করা হলে দে চলে 
যায়। তখন ate প্রমোদকাননে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে আসে। বীরাঙ্গনা 
যুদ্ধ করে শেষে রাইনান্ডোব হাতেই নিহত হন। ইংরেজ-ব্যারণ এডওয়ার্ড-পত্বী গিলৃডিপে 
ষ্টানবের পক্ষে ধর্মযদ্ধে যোগ দেন এবং স্বাশীব সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে শেষপর্যন্ত উভয়েই তুরস্কের 
greta Solyman-oy হাতে নিহত হন। প্রমীলা-চরিত্র অঙ্কনে এ সব চরিত্রের সংস্কার 
থাকলেও প্রমীলার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মৌলিক। 


+ মিধুস্বতি'তে নগেন্দ্ৰনাথ সোম এ কথার উল্লেখ করেছেন। 
রাজনারায়ণ বহুকে লেখ! মধুসূদনের পত্রের অংশ। 


বীয়াঙ্গন| কাব্য সম্পর্কে বর্তমান লেখকের বিস্তৃত আলোচন। “আালেধ্য-_গঞ্সিকার ছুটি সংখ্যা 
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যাছুমির্ভর লোকজাবন 
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যাছু-বিশ্বাস ও ষাদু-সংস্কারের প্রভাব পৃথিবীর সব দেশের লোকসমাজেই REA 
দেখা ঘায়। এ বিশ্বাস-সংস্কারের প্রতিফলন প্রতিদিনের জীবনচর্ষীয়, আচারে-অনুষ্ঠানে, 
প্রথা-পালনে । বয়সের গাছপাথর নেই এ সমস্ত বিশ্বাস-সংস্কারের । এগুলি লোকস্বতি- 
বাহিত, লোক-এঁতিহে পর্যবসিত, লোকসাঁধারণের রক্তঙ্জায় মিশ্রিভ। 

ates ও অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বশ করার aster থেকেই যাদুর উদ্তব। যাদু 
ব্যাপারটি অবশ্য অতিপ্ৰাকৃত ৷ আদিম মানুষের জীবন ছিল প্রতি পদে বিদ্র-সংকূল। বন্ত-' 
প্রাণীর আক্রমণ, অতিবৃষ্টি, অনাবুষ্টি, ঝড়-বঞ্ধা, সুম্কিম্পাদ্দি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নানানতর 
অসুধ-বিস্থথ, মানুষের গুপ্ত শত্রুতা প্ৰভৃতি তাকে Shores করে তুলেছে । এ সবের 
প্রতিরোধে সে অলৌকিক শক্তির দ্বারস্থ হয়েছে। অমঙ্গল ও অশুভের প্রতি মানসিক ভয় 
আর দুর্বলতা আদিম মানুষকে যাদুনির্ভর করেছে £ “Magic has to serve the most 
varied purposes—it must subject natural phenomena to the will of 
man, it must protect the individual from his enemies and from dangers 
and it must give him power to injure his enemies”.> 

অশুভ প্রতিরোধের বাসনা থেকে যাদুর উদ্ভব ঘটলেও পরবর্তাঁকালে মানুষ প্রয়োজনে 
অম্যের ক্ষতি সাধনেও যাঁদুশক্তিকে কাজে লাগিয়েছে। প্রথমটি যদি হয় হিতকারী যাদু 
(White magic), দ্বিতীয়টি তবে অহিতকারী যাদু (Black magic) | হিতকারী 
যাদুকে আবার দু’ভাবে দেখা যেতে পারে। অশুভ কোনো কিছু যাতে না ঘটে, সে 
বিষয়ে আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাছুশক্তির সাহায্য নেওয়া চলে । যেমন, শিশুর জন্মের 
পর আতুড় ঘরের দরজার মাথায় সরা গরুর মাথার খুলি বা হাড় বা শিং, ছেঁড়া জুতো, 
বিশেষ এক ধরনের কাটা গাছের ভাল প্রভৃতি বুলিয়ে রাখা হয় এই বিশ্বাসে ষে নবজাতকের 
(বা নবজাতিকার ) প্রতি কারো অশুভ দৃষ্টি কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে অশ্তভ কৌনো 
কিছু সংঘটিত, তার থেকে পরিত্রাণের জন্য যাঢুর সাহাধ্য গ্রহণ, এই যে প্রতিরোধমূলক যাদু 
এও হিভকারী ঘাছুর নিদর্শন ৷ যেমন, প্রচণ্ড খরার সময় বৃষ্টি আবাহনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় 
লোকাঁচার। সাপ বা সিঙ্গি মাছের বিষ ঝাড়া, চোখ বা দাত ঝাড়া ইত্যাদি s-eto 
হিতকারী যাছুবিশ্বাস কাৰ্যকর। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে চোখ ঝাড়া মন্ত্রটি উদ্ধৃত করছি : 
“নদীর পারেতে ঘবে জানকী যাইল। সেই সমে চক্ষুশূল তাহার জন্মিল gat অস্থির 
সীতা! করেন রোদন । রামচন্দ্র বেদ্বন| তাঁর করেল নিবারণ ॥ কার আজ্ঞা হাড়ির ঝি 
চণ্ডীয় আজ্ঞা। কার আজ্ঞা কাউরের কামাখ্যা দেবীর আজ্ঞা 1৮২ আর বাণ মেরে বা 


ঘাদুনির্ভর লোকজীবন ৯১ 
ug প্রয়োগে কোন ব্যক্তি বা তার 'সম্পত্তির ক্ষতিসাধন অহিতকারী যাদুর নিদ্ব্শন। 
মন্ত প্রয়োগে পিঠে নষ্ট করা, কলা নষ্ট করা ( কলার কীদি যাতে না পাকে আর কি !), 
গরুর দুধ বন্ধ করা প্রভৃতি ব্যাপারগুলো এ প্রসঙ্গে স্মরণষোগ্য | 
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যাছুর প্রকারভেদ আছে। একদিকে পাই, সদৃশ ঘাত ( Homeopathic magic ) 
- বা অনুকরণাত্মক যাদু (Imitative magic ) | সদৃশযূলকতা এর ভিত্তি। সদৃশ ঘটনা! 
সদৃশ ফলাফলের জন্ম দেয় ( ‘like produces like, or in other words, that an 
effect resembles its cause’ )৩, এই বিশ্বাস থেকেই এর উত্তব। বাংলার স্রী-সমাজে 
প্রচলিত বিস্থধারা” ব্রতের অনুষ্ঠান অম্করণাত্মক ষাছুবিশ্বাসের নিদর্শন । পুরো জ্যৈষ্ঠমাস 
জুড়ে চলে ‘বস্ধারা’ ব্রত! প্রচণ্ড গ্রীষ্মে খালবিল পুকুর নদী যখন শুকিয়ে যায়, তখন g- 
কামনায় 'এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ব্রতের প্রথম অংশে, একটি বহু ছিদ্ৰ বিশিষ্ট মাটির 
ঘটকে মেঘ কল্পনা করে তার থেকে তুলসী গাছ ও বট পাকুড়ের ডালের উপর জল ঢালতে 
চালতে বৃষ্টি-কামনাটু ছড়ায় ব্যক্ত হয়-_ 
বট আছেন, পাকুড় আছেন, তুলসী আছেন পাটে = 
বসুধারা ব্রত করলাম তিন বৃক্ষের, মাঝে | 
মায়ের কুলে ফুল, বাপের কুলে ফুল, 
শ্বশুরের কুলে তারা 
তিন কুলে পড়বে জল গঙ্গার ধারা | 
সমত গঙ্গ| মায়ের অষ্ট কোল, অষ্ট কোলে অষ্টপুত। 
তত অষ্ট পুতে ঝাঁপুই থেলবে, পৃথিবী জলে হাসবে 18 
এই যে মাটির ঘটকে মেঘ কল্পনা করে বারি বর্ষণের অনুকরণ এবং বিশ্বাস এর ফলে 
আসল মেঘ থেকে বারি বর্ধন ঘটবে, এখানেই রয়েছে সদৃশ বা অনুকরণমূলক যাদুতে আস্থা | 
' অনুরূপ 'ব্যাপার watt মাসে অনুষ্ঠেয় ‘সেঁজুতি’ ব্রতেও দেখতে পাই। ‘শেঁজুতি’ 
কুমারী মেয়েদের ব্রত। ভালো স্বামী, পার্থিব সুখ-সম্পদ, আদর্শ সন্তান ইত্যাদির কামনায় 
এ ব্রত পালিত হয়। সে যাই হোক, পিটুলির ater, পিটুলির রান্নাঘর, পিটুলির গোহাল 
জা 
আমি পুজা করি পিটুলির বাল] | আমার যেন হয় সোনার বালা ॥ আমি পূজা 
করি পিটুলির রান্নাঘর । আমার যেন হয় কোঠার রা্মাঘর ॥ আমি পূজা করি পিটুলির 
গ্লোহাল। আমার যেন হয় কোঠার গোহাল ॥--৫ 
তখন সদৃশ যাছু-বিশ্বাসের প্ৰতিফলন ঘটে। ব্রতিনীর বিশ্বাস : বালা, রান্নাঘর, 
গোহাল ইত্যাদি একে যে কামনা বান্ধ হ'ল ত! বাস্তবে সত্য হয়ে উঠবে | 
আর একদিকে রয়েছে সংযোগমূলক বা সংক্রামক যাদু ( Contagious magic ) | 
হিন্দু-বাঙালী মেয়ের গায়ে-হলুদের শাঁড়িকে ছিরে যে যাুবিশ্বাস প্রচলিত তা সংক্রামক 


“Yoo বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


যাছুবিশ্বাসের একটি চমৎকার নিদর্শন | গায়ে হলুদের শাড়ি সম্পর্কে বিয়ের কমের-নিকট- 
আত্মীয়াদের প্রধর সতর্কতা লক্ষণীয় । অনুষ্ঠান সমাধির সঙ্গে সঙ্গেই শাড়িটি গোপনস্থানে 
সরিয়ে ফেলা হয়। কেউ ‘তুক’ করে দিলেই সর্বনাশ ! যাদুশক্রিসম্পন্ কারো হাতে 
ওঁ শাড়িটি যাতে না পড়ে তাই এ সৰ্ত্কত|। এ বিশেষ শাড়ির সাহায্যে শাড়ির 
অধিকারিণীর ক্ষতিসাধন সম্ভব, এ বিশ্বাস লোকসমাজের রয়েছে। শাড়ির সঙ্গে 
শাড়ির, অধিকারিণীর যে সংযোগ, তাকে আশ্রয় করেই ঘাছুপ্রভাব ও যাছুবিশ্বাস এখানে 
কার্যকর! ষাছুশক্তি এখানে বস্তু থেকে বস্তুর অধিকারিখীতে সংক্রামিত। এ ধরনের 
যাদুর বৈশিষ্ট্য নিৰ্দেশ-প্রসঙ্গে ফেজারের মন্তব্য : The most familiar example of 
contagious magic is the magical sympathy which is supposed to exist 
between a man and any severed portion of his person, as his hair or 
nails ; so that whoever gets possession of human hair or nails may 
work his will, at any distance, upon the person from whom they were 
cut”.® | | 
এ ধরনের ঘাছু-ম্বর্ূপের আলোচনায় আর একজন নৃতত্ববির্দের আলোচন! ম্মরণযোগ্য। 
ওন! হীপের যাদুকরের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন ; “A hair from the enemy’s 
head, a bit of his cloak, or a nail paring, is enough for an ona 
sorcerer. He ‘puts it into a little bag, which he kneads and pulls, 
tramples underfoot, and slowly exposes to a flame or submerges under 
water. All this maltreatment, he imagines, is transferred to the victim, 
who will perish within halfa month. The people at large believe so 
firmly in such contagious magic that they carefully conceal their 
clipped hair:and nail parings to avoid. magical arts against them”.? 
পূর্বোক্ত মন্তব্য ছুটির বিস্তার ঘটিয়ে বলা যায় যে, এ ধরনের যাদুর লক্ষ্য নরনারী 
নিরবিশেষেই হতে পারে । আর শুধু শারীর-উপাদানই নয়, টি সুজ কলা 
আজিয়েই এ ধরনের ক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। 
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‘যাদু হ'ল একটি বিশেষ অতিপ্ৰাকৃত শক্তি। যে শক্তির সাহায্যে ভালো অথবা মন্দ 
" দুই করা চলে। এই শক্তির অধিকারীর নানা নাম: গুণী, গুনিন, ওঝা ইত্যাদি। 
স্রীলোকও ধাছুশক্তির অধিকারিণী হতে পারে। স্ত্রীলোক এ শক্তির অধিকারিণী হলে 
সাধারণত তাকে ডাইনী বলা হয়। ডাইনী আর তাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কে পৃথিবীর সব দেশের 
লোকসমাজেই বিস্তর গালগন্প প্রচলিত। এঁভিহাসিককে সে গালগন্প কতখানি প্রভাবিত 
করতে- পারে তার চমৎকার. দৃষ্টান্ত ‘আলমগিরনায়া’ গ্রন্থটি । এতে বলা হয়েছে, ১৩৩৭ 
খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ শাহ আসাম অধিকারের জন্য একলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়েছিলেন; 
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fee—“The whole army perished in that land of witch craft and not a 
trace of it was 19১১৮ 

যাছু-প্রয়োগে প্রয়োজন মতো ক্রিয়া-কর্ম-তগ্ন-মন্ত্র ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়। এমন 
কয়েকটি বস্তু আছে যাছু প্রয়োগে যেগুলি প্ৰায়শই উপকরণের মর্যাদা পেয়ে থাকে । যেমন £ 
শ্বশানের মাটি, মানুষের শরীরের ময়লা, চুল, নখ; বিশেষ কয়েকটি জীব্জন্কর হাড়, চামড়া 
দাত, মাংস; বিশেষ বিশেষ পাখির নথ, রক্ত, মাংস ; কোনো বিশেষ সন্নীহথপ; বিশেষ 
বিশেষ গাছের ছাল, শিকড়, ফুল, ফল; কোনো কোনো লতা; সোনা, রূপা, লোহা, 
তামা ইত্যাদি ধাতু; পাথর, কড়ি, ঝাঁটা, চালুনি প্রভৃতি wel বাংলার লোকপমাজে 
বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের সঙ্গে চণ্ডী, কামাথ্যা দেবী, মহাদেব, ধর্ম, কালী, যী, আল্লাহ TRA 
( বিসমিল্লা ), রাম-লক্ষ্মণ-সীতা, নরসিংহ, কংসাস্থর, গুরু, মুশিদ প্রমুখের Fete উল্লেখ দেখা 
ষায়। বিশ্বাস, এদের উল্লেখে মন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। Ba থম্পসনের অনুসরণে 
বলা চলে যে, TTB ক্ষেত্রে Magic results from uttering powerful name’ 
motif- , D 1766.7) সক্রিয় > agew যাদু-প্রয়োগকারীর শুদ্ধাচার সংঘের 
গুরুত্ব রয়েছে। গুরুত্ব রয়েছে নিয়ম-কানুনের যথাযথ ব্যবহারের । যাদুতস্তরের ব্যর্থতা 
সম্পর্কে সচেতন হয়েও নৃতত্ববিদ্ তাই মন্তব্য করেছেন: “Despite failures, magic 
affords the hope that, if the proper manipulations are made and the 
appropriate formulas recited, the universe may become more 
predictable and knowable, and eventually both understood and 
০92101190১০. যাদুবিশ্বাসী বাঙালী-সমাজে শনি- মঙ্গলবার অমাবস্তা ইত্যাদি বার বা 
তিথির গুরুত্বও কম নয়। 

লোকসমাজে_যাছুবিদ্ভাবিশারদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হলে কি হয়, যাদুবিশ্বাসীর সংখ্যা 
apa, বিশ্বাস সংস্কারে রূপ নেয়, লোকাচার ও প্রথায় পর্যবসিত হয়। বস্ততপক্ষে, 
সুপ্রাচীনকাল থেকেই লোকজীবন যাছুনিভ'র | 


- , যাছুবিশ্বাস ও যাদু-সংস্কার লোকসমাজকে আষ্েপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে | লোকুজীবনের 
প্ৰতিটি পর্যায় ঘিরে এই বিশ্বাস-সংস্কারের বিস্তার । মানবজীবন ও মানবদেহ, ঘরগৃহস্থালী, 
ইতর প্রাণী, গাছপাল।, আবহাওয়া ও কৃষি, তিথি বার প্ৰভৃতি কতো কিছু আশ্রয়ে না 
যাছুনি্রতার প্রকাশ | 

আদিম মানুষের জীবনে দুটি কামনা প্রাধান্ত পেয়েছে। এক: সম্ভান ) ছুই : শস্ত | 
neta আর ote বিন ঘাচুনিরতার অন্ত নেই। বন্ধা নারীকে কোনো বিশেষ 
গাছের শাখায় তাই চিল বাঁধতে দেখা যায়। ঢিল কিনা সন্তানের প্রভীক। বিশ্বাস 
এর ফলে তার কোলে আসবে সন্তান, ঘুচবে ধন্ধ্যাত্ব। অনুকরণাত্মক যাছুবিশ্বাসের প্রভাব 
এখানে । রামায়ণে পাই, অপুত্ৰক দশরথ পুত্রকামনায় পুত্তেষ্টি যজ্ঞ করলেন এবং সেই 


১০২ বাংলা নাহিত্য পত্ডিকা | 


aes পায়েস মহিষীদের খেতে দিলেন । ' এই যজ্ঞ তে। আসলে যাদুরই অনুষ্ঠান 1 ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানে যা রূপান্তরিত। ঠাকুরদাদার ঝুলি'র seater? গল্পে৯৯ সঙ্গ্যাসীবেশী বিধাতা 
পুরুষের নির্দেশে নিঃসন্তান রাজা বংশপাধির মাংস খান, পুত্র বাড জম্ম হয়। 
যাছুবিশ্বাসী লোকসমাজই এ গল্পের 321 | 
গর্ভবতী নারীকে ঘিরে বন্থবিচিন্ত্র সংস্কারের উদ্ভব ঘটেছে, atk TA রয়েছে যাদু- 
নির্ভরতা | ‘চন্দ্ৰগ্ৰহণের সময় গর্ভবতী নারীর কোনে! কিছু কাটা নিষেধ, এতে নাকি 
সন্তানের ঠোট কাটা হয়। আবার গর্ভবতী রমণীর পক্ষে ঝাঁটা বাধাও নিষিদ্ধ, তাতে 
নাকি গর্ভস্থ সম্তানের নাড়ী জড়িয়ে যায়; প্ৰসবকালে কষ্ট হয়। ছুটি বিশ্বাসের পিছনেই 
রয়েছে সদৃশ যাদুর প্রভাব তাই এ 'ট্যাবুঃ (Taboo) বা নিষেধ। 
' সহজে সন্তান প্রসবের জন্ত 'জলপড়া” ও যাছুযৰ্মী মন্ত ছড়ার সাহায্যও কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে নেওয়া হয় বৈকি। উদাহরণ এই ছড়াটি : 
১:77" চাল কাটি, চালন কাটি, কাটি দুশমনের বিদ্যা | 
; লক্ষ লক্ষ চালনের কি করিতে পারি আমি-_ 
কাউরি-কামাখ্য! দিলেন ব্র। 
আমার হাতের জলপড়! শিগ রে ধর। 
কাউরি-কামাধ্যা মায়ের বর ।১২ 
আল BU জলটুকুতে ফু" দিয়ে আসন্ন প্রসবাকে খাইয়ে দেওয়া হয়। 
বিশ্বাস এর ফলে ice সন্তান প্রসব' 'ঘটবে। ছড়াটি প্রতিরোধধর্মী যাদুর fret | 
সন্তান প্রসবে বিলম্ব হচ্ছে, প্রস্থতি কষ্ট পাচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, কারো-' কু-নজরের, 
প্রভাবে এমনটি হচ্ছে। সেই অজানা অদেখা ছুশমনের যাদুশক্তিকে প্রথমে মন্ত 
চালনায় প্রতিহত করা হ'ল। স্মরণ কর। হ'ল কামকূপের কামাখ্যা মাকে । আদেশ হ'ল 
জলপড়া te কার্যকর হোক। wis এটি হিতকারী tiga (1:16 magic) নিদর্শন | 
সন্তানের নামকরণেও যাঁছুবিশ্বাস সক্রিয় । “ar, কল্যাণ’, কল্যাণী” মঙ্গল’ 
প্রভৃতি নামকরণ স্পষ্টতই উদ্দেশ্তমুগক | সন্তানের জীবনে নামের অর্থ সার্থক হয়ে উঠবে 
এই সদৃশ ভাবনা থেকেই এগুলির উদ্ভব। আবার TOR জননী যন “ধু, ‘পচা’, 
“তিতা”, ‘etal’, ‘নিমাই’ প্রভৃতি ot ও:অনাদরবাচক নাম দেন সন্তানের, তখন তিনি 
সুকৌশলে ঘমকে ফাকি দিতে চান। ভাবেন, এই- জাতীয় নামের : অধিকারীকে যম 
অবজ্ঞা করবে। এও যাঁচুবিশ্বাস, (তবে বিপরীতধর্মী, ঘমকে প্রতিহত করাই এর উদ্দেশ্য | 
শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা থেকে নানা ধাছু-সংস্কারের উত্তব। যেমন, বাইরের ‘কুনজর’ 
অর্থাৎ অসুভ দৃষ্টি থেকে শিশুকে রক্ষার জন্তু বাইরে যাবার সময় শিশুর কড়ে আঙ্গুলে মৃদু 
কামড় বা কপালে কাজলের টিপ বা সামান্ত থুথু দেওয়ার রীতি। কড়ে আঙ্গুল "কামড়ে 
দেওয়ার অর্থ, শিশুটিকে খু"তযুক্ত করে দেওয়া হলো; বিশ্বাস খু'ত থাকলে তার উপর আর 
ঘাছুশক্তি কার্যকর হবে না। কাজলের টিপ অশুভ দৃষ্টি প্রতিরোধক । শেষ রীতি 
অনুযায়ী শিশুটি হয়ে গেল উচ্ছিষ্ট । যাদুশক্তি যার ফলে ব্যর্থ হবে | শিশ্তর হাতে লোহা, 


যাদুনির্ভর-লোকজীবন ১০৩ 


পায়ে লোহার বালা, গলায় বাঘ-নখ, কোমরে কড়ি ইত্যাদি দেওয়া হয় অশুভ প্রতিরোধের 
উদ্দেশ্তে। বাঘ-নথ সম্পর্কে অবশ্য আর একটি বিশ্বাসও কাজ করে। দুর্বল শিশুর শরীরে 
বাঘ-নখ বেঁধে দিলে সে নাকি বাঘের শক্তি-সাহস লাভ করে। এ বিষয়ে উইলিয়ম স্কুকের 
মন্তব্য "্মরণযোগ্য : ‘the claws of the tiger, which represent in themselves 
the innate strength and bravery of the animal, are greatly esteemed for 
this purpose.’>° 
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বিয়েকে ঘিরে যাদু-সংস্কার ও যাছু-বিশ্বাসের অন্ত নেই। হু’ একটি দৃষ্টান্ত দিই। 
পূর্বব্গে (বাংলা দেশ) বিয়ের দিন সন্ধ্যাবেলায় এয়োরা কোনো পুকুর বা নর্দীর ঘাটে 
কনেকে স্মান করাতে নিয়ে গিয়ে জলভতি একটি গাঁমলায় দু'টি 'মোনামুনি' বা বর-কনের 
মুকুটের দু’ টুকরো শোলা ছেড়ে দেন। ভাসমান অবস্থায় ও দু'টি কাছাকাছি মিলিত হলে 
ধরে নেওয়া হয় যে বর-কনের ভাবী দাম্পত্য জীবন স্থথের হবে।১৪ সদৃশ যাদু বিশ্বাসের 
নিদর্শন এটি। উত্তরবঙ্গে দু'টি প্রদীপ ভাপিয়ে অনুরূপ পরীক্ষা করা হয়।১৫ প্রদীপ 
নিতে যাওয়া ও নিতে না atenta উপরেও গুরুত্ব দেঁওয়| হয়। তাড়াতাড়ি নিভে গেলে 
দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হবে না বলেই ধরে নেওয়া হয়। 


বর-কনের VSM বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে নাপিতের ছড়া-কখনে অশ্তভ 
দৃষ্ট-প্ৰতিরোধের প্রয়াস চোখে পড়ে । যেমন এই ছড়াটিতে : ‘খু"টিখাটা ছেড়ে দ্বাও | 
ভালোমন্দ লোক থাকো তো সরে যাও ৷৷ নইলে আমার মতো হাত হবে । এক পালিক 
চেলেরধ ভাত ছ’ মাপ খাবে।। প্রজাপতি নির্বন্ধ। ভালো ছেড়ে যিনি করেন মন্দ | 
জ্ীগৌরাঙ হবে তার বাম তার মাছের হাড়ি বখড়ে থাবে। বেড়ালে চাল ফেরেগ 
যাবে। গ্রীম্মকালে টেরট| পাবে। অঙ্গ ফুটে বেরোবে কাল দাম ।। তার ঘরের গিন্নী 
চটা হবে। উঠতে বসতে বাটা থাবে।। শয়নে স্থখ না পাবে। ছারপোকাতে করবে 
ফ্যেরাফেরিঘ | পুরুষ যদি করে মন্দ-র চেষ্টা । দারুন কষ্ট পাবে শেষটা ॥॥ তাল পেকে 
তার পড়বে গাছের বেল | ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখবে থেল || ভেঙ্গে যাবে তার ভাঙ্গা ডেল | 
ঠেস দিলেও পারবে ন! রাখতে । তার ঘরের PHT চটা হবে। উঠতে বলতে বটা থাবে। 
তার নাকটা হবে ঢাকটা.ফুলে। ভ্যা্গরেতেচ খারে খুলে। পর্দীগছ জেলে হবে তাকে 
কানতেজ । তার ছেলের হবে বাল্সা রোগ |  মেঘীঝ জমিতে -পড়বে ঘোগঞ ॥ 
কু যোগেতে হঠাৎ যাবে মারা । যেমনি কন্তা তেমনি বর। পাৰ্বতী, আর forea || 
সখিগণ নগেজ ভূবনে। দুর্গ! দুর্গা বলে গে! বদনে ॥১১৬ 


(কঃ চার সের; খঃ চালের ; গ £ ছিড়ে; ঘঃ ফোড়াফুড়ি ; ও £ দেওয়াল? চঃ উকুন; ছঃ প্ৰদীপ, 
জঃ কাদতে ; ঝ ঃ নীচু দমিতে ; a: উঁচু জমি থেকে নীচু "জমিতে অনিচ্ছাকুত গর্তের মাধ্যমে জল 
নিকাশ অর্থে ব্যবহৃত) 


১০৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


'শুভদৃষ্টিকালে কেউ কোনো খুণ্টি বা চালের বাতা ধরে থাকলে শুজদুষ্টি ব্যাহত হয়, 
বাধা পড়ে। ছড়াটিতে তাই সতকীকিরণ। অশুভ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভীতি প্রদর্শন: 
করা হয়েছে। | 
- সঞ্চদ্বশ শতাব্দীর কবি রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে বিপত্নীক বৃদ্ধ কর্ণ সেনের সঙ্গে' 
গোঁড়েশ্বরের শ্যালিকা বালিকা রঞ্জাবতীর বিয়ের সময় চোখে পরিয়ে দেওয়া হয় এক বিশেষ" 
ধরনের BETS কাজল। কবি জানান : “আশ্বিনে পূজার যোগে তুলেছে কাজল। যুবতী: 
সোচনে দিলে পুরুষ পাগল ৷৷”--কাজলের এমনি গুণ ! পূৰ্ববঙ্গে বাংলা দেশে ) মুসলমান 
সমাজে কাপড়ের সন্তান তৈরি করে বিয়ের রাত্রে বাসর-ঘরে প্রথমে বর-কনের কোলে, পরে 
ঠাকুমা-দিদিমা-বৌদি সম্পফিতাদদের কোলে যে দেওয়া হয়, তা নিছক ঠাট্টরা-তামাসা ও 
বর-কনের লজ্জা ঘোচানোর জন্ত নয়, এর আড়ালে রয়েছে যাছুবিশ্বাস। ভাবী সন্ভানের 
gaii পশ্চিমবঙ্গে বিয়ের পর নববধূ প্রথম শ্বশুরবড়িতে এলে তাকে নিয়ে কড়ি 
খেলার একটি অনুষ্ঠান হয়। কোনো হাড়িতে লুকোনো কড়ি তাকে খু'জে বের করতে 
হয়। বুজে বের করতে পারলে সে লক্ষ্মীলীর অধিকারিণী হবে,_এই যে বিশ্বাস, এর 
মুলেও রয়েছে সদৃশ যাছুবিধান। 

ডি 


মৃত্যু জীবনের পরিণাম। আদিকাল থেকেই মানুষ মৃত্যু-রহস্ত-ভেদের প্রয়াসী। 
মৃত্যুকে কেন্দ্ৰ করে গড়ে উঠেছে নানা বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান। এর কিছু কিছু যাদু 
নির্ভর। পাঞ্জাবে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর ateta ‘দ্বিববাতি’ নামক একটি প্রথা পালিত 
হয় ময়দার একটি প্রদীপ বানিয়ে তাতে থানিকটা তেল আর তুলোর সলতে দিয়ে 
সেটি জালানো হয়। মৃতপ্রায় ব্যক্তির দেহের সঙ্গে প্ৰদ্বীপটি স্পর্শ করানো হয়। তারপর 
বড়ো একটি পাত্ৰে জল ঢেলে সেই জলের উপর প্ৰদীপটিকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, 
এ প্রদীপের আলোয় মৃত ব্যক্তির অন্ধকার পথ চলতে সুবিধে হবে ।৯৭ প্রণাটির উদ্ভবমূলে 
আছে সদৃশ ঘাছুবিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম অঞ্চলে বাড়িতে কেউ গুকতর অসুস্থ হলে 
উঠোনে বা বারান্দায় কোনো কুকুরকে থাকতে দেওয়া হয় না।. লোকবিশ্বাস, কুকুরের 
ছদ্মবেশে যমদূতের আবির্ভাব ঘটে । যমদূত কুকুরে রূপান্তরিত হয়, এই যে বিশ্বাস এও 
তো ঘাছুবিশ্বাস ! প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে যে যাদুর সাহায্যে 
কারো রূপান্তর ঘটানে। যেতে পারে, বা কেউ নিজের রুপান্তর সাধন করতে পারে 
(transformation) | . মহাভারতের মহাপ্রাস্থনিক পর্বে দেখি, যুধিষ্ঠিরের শ্বর্গারোহণকালে 
RR ধর্মদ্বেবত! কুকুরের রূপ ধারণ করে তার অঙুগামী হয়েছেন । স্পষ্টতই transforma- 
tion-এর দৃষ্টান্ত | ৰ 

বি Pee 


মানব দেহাশ্রিত যাদু-সংস্কার যাদু-বিশ্বাসের সংখ্যাও কম নয়। এদেশে শিশুর দাত 
পড়ে গেলে তা ইছুরের গর্তে ফেলতে বলা হয় । বিশ্বাস, এতে ইছরের মতো She দাতের 


াছুনির্ভর লোকজীবন ১০৫ 


অধিকারী হবে fer ma যাদুবিধান নিহিত এখানে | বাংলার মেয়েরা চুল - আঁচড়ে 
চিরুনীতে জড়িয়ে থাকা pubs থুথু দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। ধারণা, এর ফলে কেউ 
আর এ চুলের সাহায্যে তার ক্ষতি করতে পারবে না। লংষোগমূলক বা সংক্রামক 
যাছুবিধান থেকেই এ সংস্কারের উদ্ভব | 

দেহ যখন আছে, তখন ব্যাধিও আছে। ব্যাধিমুক্ত হওয়ার জন্য ঘাদুবিশ্বাসী লোক- 
সমাজ পৃথিবীর অনেক দেশেই তাগা-তাবিজ, মস্ত, মুম্বপড়। জল, ঝাড়ফু'ক প্রভৃতির সাহাষ্য 
নিয়ে থাকে «এদেশে ধরাতে ব্যথা হলে, যে পাশে বাথা মে পাশের কানে একটা স্থতো 
বেঁধে তাতে ডালিম গাছের শিকড় ঝুলিয়ে দিতে দেখ! যায়। দ্রবাগুণ আছে কিনা জানি 
না, তবে এর মূলে যে রয়েছে সদৃশ যাছুবিধান তা বেশ বোঝা যায়। ভালিমের দানার 
মতো শক্ত সুন্দর ঘন-সন্নিবিষ্ট দাত হোক, এ কেন! চায়? . 

,. শরীরে ব্যথা, বা জ্বাল|-যন্নণ। হচ্ছে, সে ATS রয়েছে BEG] ছড়া : 

কোথা হতে এলে ব্যথা, কোথায় তোমার ঘর ? 
eof হতে এলে ব্যথা, দ্বর্গে তোমার ঘর | 
এ ব্যথা কে বাড়ে? রামচন্ত-সীতা ঝাড়ে। 
এ ব্যথা আমি ঝাড়ছি, শীঘ্ৰে ছাড় PY 

AION, অন্বগ্রদেশে RE গজ্জা কনকলাশ্মা, ‘গুড় GY গুনচুম’ ও ‘কচ্ছায়া-আতা’ 
দিনা ১৮৯৪৬ প্রতিরোধে শিশুরা বলে থাকে। ছড়াগুলি 
aa y 

- কোনো বাড়িতে কেউ অসুস্থ শুনলে মা ভি 
বিশ্বাস, গৃহস্থের অন্থথ ভিক্ষার মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়ে ভিক্ষুকের বাড়িতে প্রবেশ করবে F 
ব্যাধিভীত মানুষের was 52555755575 
পীরে Baas IEE ২0: oe 7 

বাল cer ge ভাগক ছাফা ee টি 
ভুগছে কেউ। “অস্থুখটি কি ধরা-যাচ্ছে না । এ অবস্থায় কখনো. কখনো রোগমুক্তি ers - 
এ আচারের সাহায্য নিতে দেখা যায় ।1: তিনটি রাস্তা যেখানে এসে মিশেছে, সেখানে. ' 
আগুন জেলে তাতে রোগীর CMTS লেবুপাতা, নালতে পাতা আর শুকনো লঙ্কা 
একসঙ্গে পোড়াতে হয়। এক সময় আগুন নিভে যায় . খানিকটা ছাই শুধু পড়ে থাকে | 
বিশ্বাস, এই ছাই কেউ মাড়িয়ে বা ডিঙিয়ে গেলে সে এ অস্থখে আক্রান্ত হবে। হি 
অনুস্থ মানুষটি ক্রমশ নুস্ব হয়ে উঠবে 20 . 

- মৃত্যু ও সথকারের অভিনযম্বের মাধ্যমে কাকেও রোগমুক্ত তথা মৃত্যু থেকে রক্ষা করা 
এ রনির আদিবাসী সমাজে, মার্কিন রেড ইণ্ডিয়ান সমাজে, আফ্রিকার, 
কোনে! কোনো অর্ধপভ্যজাতির মধ্যে, বোনিওর ভায়াক উপজাতির মধ্যে, এবং পূর্ববঙ্গের " 
নীলফামারী মহকুমার. মূমলমান সমাজে প্রচলিত। এমন-অবস্থায় নীলফামারী মহকুমায় ওঝা. 
ie} জাতীয়, রেউ রাত্রিবেলা মৃতের ভান করে অসুস্থ ব্যক্তির বাড়িতে পড়ে wits | 


১৪, 


১০৬ ১. বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


তাঁকে খাটিয়ায় বহন করে কব্রখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কবর দেওয়ার অভিনয় চলে। 
abide ব্যক্তি এর ফলে নাকি আরোগ্য লাভ করে। BCR আচারটি সদৃশ যাতু- 
বিধানের প্রভাবজাত ,২১ 


ততো তত 


আমাঘের ঘর-গৃহস্থালীর চারদ্িকেই যাহু-বিশ্বাসের ছড়াছড়ি। হাড়িতে চাল নেই 
বলা নিষেধ, বলতে হবে “চাল বাড়ন্ত” বা ‘ভাড়ে মা তবানী।, এই ‘ট্যাবু’র পেছনে রয়েছে 
সদৃশ ঘাছুবিধান। কেননা, অন্ন মানেই অন্নপূৰ্ণা । ‘চাল নেই” বললে অন্নপূৰ্ণার অন্তৰ্ধান 
ঘটতে পারে ! , 

বাঙালী মেয়েদের নতুন শাড়ি কিনে তার আচলার একটুখানি পুড়িয়ে নিতে দেখা 
ঘায়। ধারণা, এর ফলে আর কেউ শাড়িটির সাহায্যে শাড়ির অধিকারিণীর ক্ষতি করতে 
পারবে না। এ হ'ল প্রতিরোধযূলক যাদু। বল! বাহুল্য, সংযোগমূলক ঘাছু-বিশ্বাস 
থেকেই এর উদ্ভব | 


১৪০১) **, 


ইতর প্রাণীদের নিয়েও বন্বিচিত্র সংস্কার-বিশ্বাসের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। মন্ত্রের 
সাহায্যে গাইয়ের দুধ বন্ধ বা নষ্ট বরা যায় এ বিশ্বাস লোকসমাজে প্রবল । স্ক্যাপ্রিনেভিয়া . 
বা মধ্য মুরোপের লোকসম'জ রাত্রে নেকড়ে বাঘের নাম নেয় না । বলে, ‘Silent one’ 
বা ‘Wood runner’. বিশ্বাস, রাত্রে এদের নাম করলে বাস্তবে এদের আবির্ভাব ঘটে ।২২ 
বাংলার লোকসমাজেও অনুরূপ বিশ্বাস থেকে রাত্রে বাঘ ও সাপের নাম উচ্চারিত হয় না। 
বাথকে বলা হয় ‘বাবা’ বা ‘বড়ো বিড়াল” বা 'বড়ো শিয়াল’ ব! ‘বড়ো মিঞা ৷ আর 
সাপকে ‘লতা?’ বা পড়ি । এ সবই হ'ল ‘Name Taboo’; By থম্পসনের 
অনুসরণে বলা যায় Motif এখানে “Dangerous - animals not to be named’, 
( ০ 433.2)২৩ বাঘ গণ্ডা প্রভৃতি হিংঅ জন্তর আক্রমণ থেকে তাপের জন্য মন্তধ্নী ছড়ার 
' সাহাধ্যও.নিতে দেখা যায় । দৃষ্টান্ত এই ছড়াটি : 
আহাশ্ডি-অহমুণ্ড অপ থপ থপব্‌-থপর্‌ করে পা'। 
এ সীমা ছাড়ি তু অন্ত সীমা যা 
গন্ঢা-পমল দূর পালা, Ge শিকাল বেড়া ।২৪ j 
ছড়াটির প্রথম পংক্তিতে বাঘ ঘে ভাবে মাথা নেড়ে পায়ে পায়ে পথিকের দিকে এগিয়ে যায় 
তারই বর্ণনা । দ্বিতীয় পংক্তিতে তাকে সীমানা ত্যাগের আদেশ। তু” (তুই ) সম্বোধমে 
অবজ্ঞার ভাবটি স্বস্প্ট। তৃতীয় পংক্তিতে গন্ডা’ (গণ্ডার ) ও এ জাতীয় প্রাণীকে 
পলায়নের আদেশ দান। মন্ত্রের শিকলে বেড় দিয়ে বাঁধা হয়েছে তাঁকে, তাই উড়ে 
পালাতে বলা হচ্ছে। ছড়াটিতে মস্বকথকের অপরিসীম আত্মবিশ্বাসের পরিচয় ল্য | 
গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশ, সাপের ভয় আছেই । আত্মরক্ষার অন্ত তাই যেমন আস্তিক মুনি 
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আর তার জননী মনসা! দেবীর নাম স্মরণ করে লোকসমাজ, তেমনি anal ছড়ার সাহায্যও 
নিয়ে থাকে । উদ্দাহরণ এই ছড়াটি £ . 
us চলে যেতে FHA বাজে, নৃপুর্ বাজে পায়। 

পথ ছেড়ে দে বাস্সকী-ম! 

তোর গরুড় গৌসাই যায় ॥২৫ . 
ছড়াটি আলোচনা-প্রসঙ্গে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন : “শুনিতে পাই বহুকাল পূৰ্বে 
বাঙ্গলার ও বিহারের লোকে রাত্রিকালে কোথাও যাইতে হইলে উক্ত মন্ত্ৰ পড়িয়া পায়ে 
নূপুর ও qa পরিতেন, তাহার পর ঘরের বাহির হইতেন।*২৬ নুপুর আর ঘুন্ুরের শব্দে 
সাপেদের পক্ষে সরে যাওয়াই স্বাভাবিক । তা সত্বেও ঘাছু-বিশ্বাস কিন্তু লুপ্ত হয় নি। 
বাস্তববুদ্ধির সঙ্গে যাদু-বিশ্বাসের চমৎকার সহাবস্থান ঘটেছে। ছড়াটিতে কথক নিজে 
নিয়েছে গরুড়ের ভূমিকা । গরুড় হ'ল সাপের শত্রু । সাপ গরুড়কে ভয় পায়। ছড়া 
কথক যেন গরুড়। অতএব সাপ ছড়া-কথককে ভয় পাবে। ভীতি-সনস্তত্বের সুন্দর 
নিদর্শন । 

_ সাপে কাটার মন্ত্র রয়েছে বৈকি। কোনে! কোনো মন্ত্রের আবার একাধিক পর্ধায়। 
গুণী মন্ত্র সহায়তায় যেমন নিজের দেহ বাধে ( প্ৰতিদ্বন্ধী ওঝা ও অপদেবতার ‘কু-নজর’ 
প্রতিরোধের জন্য ), তেমনি বাঁধে তার ষাত্ৰাপথ, সবশেষে বাঁধে সাপে কাটা রোগীর দেহটি; 
ক. 'গুণীর গা-বাধা 
লায়াক কুনথ ভায়া, রক্ত বন্ধন ছায়া, 
আগ লি বন্ধমগ্ বারো কোণা, পিছলে বাধলাম তের কোণা 
নদী সে বাধলাম, নালা সে বীধলাম, বাধলাম চৌ-দ্য়ার। | 
ঘুটুটা চুন-কোঘ ভাজা করো | 
রামজীক] পঞ্চ রথ কা, 
- মেরা হাড় করো Fw, মস করো! বজ্দরও 
'_ মেরাকো ফাঁটে-কুটেচ, দোহাই রাজা রামচন্দ্র ৷৷ 
খ. গুণীর যাজাকানে রাস্তা-বাধা 
জীবজন্ক ছাঁড়হ বাট, WHE অন্ত কাট্ছ 
-সাপসাপিনী বাঘভালুকে লাগ. দাত কপাট । 
, কার আইঙ্ায়? বড়ো বীর নরসিংহের আইভ্ঞায় | - 
- শীগগিরু লাগ শীগ গিবু লাগ । ‘ - 
% সাপ-কাটা রোগীর দেহে কীসার থালা বন্ধন 
কংস কংস কংস পড়ি 
কংসা চাপড় বিষ মারি। 
আছে বিষ তাপে জুড়ে, নাই বিষ আয় জুড়ে 
কার আইজায়? কংসাস্থ্র রাজার আইজ্ঞায়।২? 
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(কু ছায়া; থ'কোন্‌ ; A আগে বাধবো ; ঘ, ডেল pd; ৬. বঙ্গৰ; 5. আমার 
এ IA যেন প্রতিছন্থী ও অপর্দেবতার AeA ফেটে চৌচির হয়; ছ. জীবজন্ত রাস্তা ছাড়ো, 
" এমন কি সাপের শত্ৰু যে গরুড়, সেও যেন এই মন্ত্রে কাটা পড়ে; জ. “একটি নতুন 
কাদার থালা রোগীর পিঠে লাগিয়ে এই am পড়া হয়। দেহে বিষ থাকলে ওই থালা দেহের 
সঙ্গে লেগে যায় এবং লব বিষ টেনে নেয়'। যতক্ষণ দ্বেহে,বিষ থাকে, ততক্ষণ ওই মন্ত্রপড়া 
থাল! কিছুতেই খুলে পড়ে ন! ।”২৮ )। ছড়াটি আদদেশধমী। বীর নরগিংহ আর ate. ' 
ক্ংসান্থ্র,_-এঁ ছুট নামের অলৌকিক প্রভাবের উপর গুণীর অগাধ আস্থা | নামই রক্ষা 
কবচ। T a say EE E 
গাছপালার. fics তাকানো য'ক। fanata দম্পতি বট পাকুড়ের চারা রোপন 
ক্রে তাদের বিয়ে দেয় এই বিশ্বাসে যে, চারার| বাড়তে থাকলে দম্পতিটিরও বংশ-বিস্তার 
ঘটবে ৷ সদৃশ যাছুবিধান কার্যকর এখানে । পূর্ববঙ্গের রংপুর জেলার নীলফামারী মহকুমায় 
অনেক সময় অফলা.গাছকে কেটে ফেলার অভিনয় চলে । একজন যখন গাছটিকে কাটতে 
যায়, অন্যের তখন তাকে বাধা দিয়ে বলে - ‘কাটিস্‌ না, কাটিস্‌ না, সামনের বছর ফল্প 
হরে।।’২৭ গাছেরও আত্মা আছে, এই ধারণ! থেকে ওঁ ভয় দেখানো। এ হ’ল Animatism 
"এর দৃষ্ান্ত। অভিনয়ের পেছনে আছে সদৃশ যাছুবিধানে বিশ্বাস। অনুরূপ বিশ্বাস আর 
Pfs ইরানীয় লৌকসমাজেও প্রচলিত ।৩০ 

আবহাওয়া আর কৃষিকে ঘিরেও বহুতর সংস্কার-বিশ্বাস দেখা যায় । বৃষ্টি নামানোর 
(“আয় বৃষ্টি বঁপে। ধান দেবো মেপে ৷৷: ) বা থামানোর (লেবুর পাতায় করমচ| ৷ হে 
বৃষ্টি ধরে য| |”), Gres ওঠানোর (“রইদানি রে রইদানি, চান্দার মার পুভানি, চান্দার 
আগাত বইল ফুল, চিচ্চিরাইয়া রইদ্‌ তুল se) যে ছড়া ছেলেমেয়েদের মুখে শোনা 
যায় তাতো আসলে খাছুবিশ্বাস থেকেই GES) ছড়া এ সমস্ত ক্ষেত্রে পেয়েছে মন্ত্রের 
মর্যাদা | বৃষ্টি বা cates যেন সজীব কোনো প্ৰাণী৷ তাই তাদের লোভ দেখানো হয়, 
ব! আদেশ দেওয়া হয়, বা! অনুরোধ করা হয়।. অচেতন "পদার্থে শক্তিমত্তার এই কর্পনা 
Animism-এর উদাহরণ | এ বিষয়ে Humosa aco উদ্ধতিযোগ্য। তাঁর 
q5, —“There is an universal tendency ‘among mankind to conceive 
all beings like themselves, and to transfer to every object those qualities. 
with which they are familiarly acquainted, and of which they are in- 
timately conscious”.°* 

বৃষ্ট-কামনায় বাংলার মেয়েরা বহুধার! ব্রতের আশ্রয় নেয়; অষ্ট্ৰেলিয়ার লোকসমাজ, 
' আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা আর উত্তর আযরিজোনার হোপিরা বৃষ্টির অভিনয় করে। 
অষ্ট্ৰেলিয়ানর| মূখ ভরি জল নিয়ে চার দিকে ছিটোতে থাকে ( বিশ্বাস : আকাশ থেকে 
এভাবেই পড়বে বৃষ্টি );৩২. আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানর| মুখে কালিঝুলি মেখে হেলেছুলে 
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নাচতে থাকে, তারপর মুখ ভর্তি জল নিয়ে চারদিকে তা ছিটোতে থাকে, সবশেষে মুখের 
কালিকুলি মুছে ফেলে (বিশ্বাস: বাতাসে উড়ে আপবে যেঘ, পড়বে বৃষ্টি, সবশেষে ধুয়ে মুছে, 
পরিফার হয়ে যাবে আকাশ )১৩৩ হোঁপিরা মেঘ আর বৃষ্টির, ছবি আকে (বিশ্বাস : 
আকাশে মেঘের আবির্ভাব ঘটবে, বৃষ্টি ঝরবে )৩৪ waa রীতি অনাবৃষ্টির সময় 
রাশিয়ার কোনো কোনে! অঞ্চলে পালিত হয়! তিনজন মানুষ পুরনো কোনো কবরস্থানে 
গিয়ে একটি লম্বা ফার গাছের উপর ওঠে। প্ৰথমজন একটি কেটলি বা এঁ ধরনের"পান্র 
বাজিয়ে বজ্ৰধ্বনির অনুকরণ করে; দ্বিতীয় জন তুলে ধরে দু'টি জলন্ত কাঠি, বিদ্যুতের 
আলোর ভাবটি যাতে দ্যোতিত হয়; তৃতীয় জন একটি জলের পাত্রে গাছের শাখা ডুবিয়ে 
তা দিয়ে জল ছিটোতে থাকে; স্পষ্টতই বৃষ্টির অন্করণ ।৩৫ 

ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও শস্তোৎপাদন বৃদ্ধির ae ভূমিতে সঙ্গম ক্রিয়া বা সঙ্গম ক্রিয়ার 
অভিনয়ের যে রীতি পৃথিবীর নানা দেশে প্রচলিত, তার LAS রয়েছে অনুকরণাত্মক যাদু 
বিশ্বাস : এ সম্পৰ্কে ফ্রয়েডের মন্তব্য : “the fertility of the earth is magically 
promoted by a dramatic representation of human intercourse Thus, 
tó take-one from a countless number of instances, ‘in some parts of 
Java, at the season when the bloom will soon be on the rice, the 
husbandman and his wife visit their fields by night and there engage 
in sexual intercourse’ to encourge the fertility of the rice by their 
example,”°* ৮ 


উত্তরবঙ্গের হুদুম দেও সম্পর্কিত নাচগানের কথা শ্বভাবতই মনে ধড়ে। এ অন্ত্ঠানে 
অবশ্য পুরুষ সমাজের প্রবেশাধিকার নেই। অন্ধকার রাত্রে উন্মুক্ত শস্তক্ষেত্রে উলঙ্গা 
রূমণীদের নাচঙ্গানে যৌন কামনা-বাঁসনারই প্রকাশ ঘটে । = 


আশ্বিন সংক্রান্তিতে (নামান্তর £ নল সংক্রান্তি, ডাক সংক্রান্তি, গঙিণী সংক্রান্তি) 
ধান গাছকে সাধ খাওয়ানোর অনুষ্ঠানের যে রকমফের বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা নামে 
( করিদপুর-যশোর-মু্শিদাবাদ : ‘পাশা উৎসব’; মেদিনীপুর : “ডাকের পুজা”; উত্তরবঙ্গ : 
‘ad ডাক’ বা ‘ডাক দেওয়া” ; সৈমনসিংহ £ গুম] দেওয়া? ) দেখা বায়, তাও বস্তুতপক্ষে 
সাদৃহযূলক TART | ধান গাছে থোড় এসেছে, অর্থাৎ গাছের গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। 
ধান গাছকে এখানে যেন সন্তানসম্ভবা নারী হিসেবে দেখা হচ্ছে । /১0117015-এর প্রভাব 
আর কি! সন্তানসম্ভবা নারীর সাধ-ভক্ষণের মতো তাই নান! উপচারে ধান গাছের সাধ- 
ভক্ষণের ব্যবস্থা হয়। স্পষ্টতই ভালো! ফসলের কামনায় । অঞ্চল বিশেষে এ অনুষ্ঠানে 
ছড়াও কথিত হয় । ছড়ায় ব্যক্ত হয় শস্য কামনা : - 
১. আশ্বিন যায়, কাতিক আসে, সকল শস্যের গর্ভ বসে, 
রামের হাতের SAY ধান হইস্‌ তিন দুনা ।৩৮ 
. { মৈমনসিংহ ) 
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২, সুরা, Wa, ‘ 
০ , ধড়েয়|ক ; নেন্দুরখ , পকা! মাকড়গ , দূর হ’। 
_ আকশোর হা, 
‘মহালক্ষ্মী থেইল থেলাঘ ॥ 
খাটো নাঙলঙ দীঘল ইশ ৷ 
হামার ধানের বড়ো শীষ, ॥ 
সোগার ধান আউল-বাউল |চ ' 
মোর ধানে ধালি চাউল 11°? 
(জলপাইগুড়ি ) 
(ক.. ধেড়ে বা বড়ো ইন্দুর ; খ. নেংটি বা ছোটো ইন্দুর) গ. পোকামাকড় ; 
ঘ. খেল] খেললে, লীলা দেখালো; ও. লাঙ্গল; চ. সকলের ধান যেমন 
তেমন ) যা 

প্রথম ছড়ায় নামের E ক্ষমতায় বিশ্বাস; অধিক শস্তের কামনা । 
দ্বিতীয় ছড়ায় waa অনিষ্ট ও নিজের সমৃদ্ধি কামনা। যুগপৎ White € Black 
magion je এটি । 

575 fy & 

_যাংলার পন্লী অঞ্চলে পৌষ মাসে সন্ধ্যার পর গৃহস্থের পক্ষে বাইরের কাকেও ধান-চাল 
দেওয়া fafa) পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস। কৃষকের কাছে ধান-চাল হ'ল লক্ষ্মী। ধানচাল 
দেওয়া মানেই লক্ষ্মীকে 'অপরের হাতে তুলে দেওয়া | 'লক্ষ্মী' চলে যাক,_কেই বা 
চায়? তাই এ নিষেধ (Taboo)! সংস্কারটি সদৃশ ধাছুবিধানজাত। যাছু-বিশ্বাসের 
ক্ষেত্রে অমাবস্যা তিথিটির গুরুত্ব অসাধারণ | অমাবন্তার অন্বকারকে ছিরে রয়েছে অসীম 
aga, যাদু-ব্যাপারটিও রহ্তময় | তাই বুঝি অমাবস্যা :তিথিটির প্ৰতি যাদু প্রয়োগকারীদের 
এমন. আকৰ্ষণ। বৃহম্পতিযার বাংলার লোকসমাজে লক্ষ্মীবার . এদিনটিতে গ্রামাঞ্চলে 
ভিক্ষে বা ধার দ্বিতে নেই। সদৃশ ঘাছুবিধান উদ্ভুত এ সংস্কার । 


DR eee 


“পৃথিবীর সব দ্বেশেই, লোকজীবনের সব স্তরেই কোনো না কোনোভাবে এ ধরনের 
অসংখ্য ঘাছু-সংস্কার ও যাছু-বিশ্বাসের নমূনা পাই। বিজ্ঞানের প্ৰতাপ-প্রাবল্য এগুলিকে 
একেবারে Afe করতে পারে নি। অধিকাংশ ষযাহু-বিশ্বাস ও ঘাদু-সংস্বারের মূলে 
রয়েছে লোকসমাজের আদিম ভীতি, অসহায়তা ও দুর্বলতার বোধ | কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
হয়তো দ্রব্যগুণ ফলদায়ক! কোনো কোনো! ক্ষেত্রে আবার লোকসমাজ ভ্রান্ত যুক্তির ছার! 
চালিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে stg আর যুক্তি-বিশ্বাসের পাশাপাশি অবস্থান ৷ শিক্ষিত 
সমাজ যতোই অবজ্ঞা বরুন না কেন, সাধারণ লোকসমাঁজকে সহজে যাদু-নির্ভরতা থেকে 
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মুক্ত করা ঘাবে বলে মনে হয় না। কারণ, বাঁছুনির্ভরতা অনেক সময় স্বভাব দুর্বল সাধারণ 
মান্ষের মানসিক শক্তি বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া, এই সমস্ত বিশ্বাস-সংস্কার আমাদের 
সমাজ-ইতিহাসের বহুদিনের বহৃবিচিত্র অবস্থার অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকে ধরে রেখেছে, সে 
কথাও মনে রাখতে হবে। 

লাভার একটি দন্ত দিই। 
আদিম সমাজে যাদুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই হতো দলপতি, গোষ্ঠীনায়ক তার হাতে থাকতো 
ware | পরবর্তাকালে রাজতন্ত্রের প্রবর্তন ঘটলে রাজার হাতে দেখা গেল শাঁসনদণ্ড। 
যাদুদগুই শাসনদণ্ডে রূপান্তরিত হ'ল | ide গণপ্রতিনিধিদের ঘারা গঠিত সভা 
(Parliament or Assembly) পরিচালনার জন্য যে অধ্যক্ষ (Speaker) থাকেন তার 
হাতে থাকে wines | আদিম যাহুকরের যাদুদণ্ড কালধর্মে স্তায়দণ্ডে পরিবতিত। আদিম 
সমাজে যাদুদণ্ড ছিল রহশ্তময় পবিত্র বস্তু। আধুনিক সমাজে অধ্যক্ষের strc) পবিত্ৰ 
শ্রদ্ধেয়। অবশ্য ভিন্ন কারণে। 
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প্রয়াত সাহিত্যতস্ববিদ্র অধ্যাপক অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় 


= BS গঙ্গোপাধ্যায় 
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, জন্ম রবিবার ২৫ মে, ১৯০২, পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি ( অধুনা 
বাংলাদেশ ), মৃত্যু মঙ্গলবার ২০শে মার্চ, ১৯৮৪, কলকাতা | 

পিতা দুর্গাচরণ, কোচবিহার রাজদরবারে কাজ করতেন। কর্ম থেকে অবসর নিয়ে 
ভাগীরথী তীরে বংশবাটিতে ( অধুনা বীশবেড়িয়। ) বাকি জীবন কাটান নিজদ্ব বাসভবনে ৷ 
তাদের আদি বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। মা পান্নাময়ী দেবী। তারা চার ভাই, চার 
বোন। জ্যেষ্ঠ মন্মথধন, কনিষ্ঠ অপূর্বধনের মৃত্যু হয়েছে পূর্বে । অযূল্যধনের মৃত্যুর মা 
তিনদিন পরে সেজ অমিয়ধনের মৃত্যু হয় হুগলী বীশবেড়িয়াতে। 

অমুল্যধনের বাল্যকাল কেটেছে রংপুক্র-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার অঞ্চলে । রাজশাহী 
বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বরাবরই সরকারী 
বৃত্তি পেয়ে বি.এ. পর্যন্ত পড়েন। ১৯২২-এ প্ৰেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরাজী অনার্সে প্রথম 
শ্রেণী পেয়ে উত্তীৰ্ণ ছন। এ পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করায় তাকে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্কিমচন্ স্বৰ্ণপদক দেওয়া হয়। 

কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর অযূল্যধন TITS এম.এ ক্লাসে 
ভর্তি হতে পারেননি! একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে = 
এজি, বেঙ্গলের অপিসে অডিটর নিযুক্ত হন। দু বছর পরে স্বাস্থহানির জন্য এ পদ 
পরিত্যাগ করেন। ১৯২৬-এ নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসাবে কলকাতা! বিশ্ববিভ্তালয়ের 
ইংরাজী এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেয়ে বিশ্ববিষ্তালয়ের পদক পান। 

১৯২৮ সালে পণ্ডিত নৃসিংহচন্্র মুখোপাধ্যায়, বিভারত্বের দৌহিত্রী, গিরীন্ত্রনা থ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্তা শিবরানী দেবীকে বিবাহ করেন। 

১৯২৭-এ রংপুর কারমাইকেল কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন, ১৯৩৮ পর্যন্ত 
সেখানে কাজ করেন। রংপুরে থাকাকালীন অমূল্যধন বাংলা ছন্দ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে 
ওঠেন। ‘অলকা’, “বিচিত্রা” ও ত্রৈমাসিক ‘পরিচয়’ পত্রিকায় ছন্দ সম্পর্কে লেখালেখি শুরু 
করেন। তার নিজের কথায় 

“রংপুর কলেজে আমার শ্ছেয় শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের শিল্প পৌরগোবিন্দ 
গুণের প্রেরণাতেই ছন্দ নিয়ে লেখার স্ত্রপাত। সেটা উনিশ শো সাতাশ। বলাকার 
ছন্দ নিয়ে কথা হতেই গৌরবাবু বললেন, বেশ ত লেখো না। শুধু বলাকা নয়, বাংলা 
সংস্কৃত কবিতার ছন্দ নিয়ে লেখালেখি করেছি তখন ৷'‘‘বেশ মনে আছে। গৌরবাবু 
বললেন, কই হে অমূল্য, কি করলে ? সেই রাত্রেই লিখতে বসলাম। মাস ছয়েকের মধ্যে 
থিসিস শেষ । অধ্যাপক মণীন্ত রুদ্র, আজ আর নেই, ওটা টাইপ করে দিলে ‘স্টাডিজ ইন 
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বেঙ্গলি প্রোসোডি। ভল্যুস ওয়ান ঃ প্রিলিপল্স্‌ ৷ তখন কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। স্বনীতিবাবু ছিলেন 
একজন পরীক্ষক ৷ উনিই পড়ে খুব অবাক হয়ে নিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের 
কাছে। তখন (১৯৩১) কবির সত্তর বছর পুতি উৎসব চলছে। সঙ্গে গেলেন রডীন 
হালদার আর কালিদ্বাপ নাগ । তিনদিন ছিলাম। রোজ দুবেলা আলোচনা হস্ত। 
বললাম, আপনি কবি, নষ্টা, ছান্দষিক । কবি স্মিত হেসে বললেন, আমি যা পারিনি, 
বৈজ্ঞানিকভাবে তুমি তা করেছ। বলাকা থেকে কবি পড়তে লাগলেন। আমি যেভাবে 
"স্ক্যান করেছিলাম, প্ৰশান্ত মহলানবীশ মিলিয়ে পড়ে বললেন, হ্যা ঠিকই আছে। ei 
প্রসাদ (শিবরাণী দেবীর জ্ঞাভিন্্রাতা ) এক সময় দিলীপ রায়কে চিঠিতে জানান আমার 
ছন্দৌস্থত্ৰই ঠিক ৷” (বিচিত্রা । অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ৷’--কৃষ্ণনাল মুখোপাধ্যায়, ‘অমৃত’ 
১৮ই নভেম্বর, ১৯৭৭ সংখ্য! ) 

ওঁ সাক্ষাৎকারেই অমূল্যধন ছন্দ সম্পর্কে বলেন 

“বাংলা ছন্দ সাংগীতিক, মিউজিক্যাল । কবিতার লাইনকে পর্বে ভাগ করা হয়। 
পর্ব পর্বাঙ্গের পোড়ায় কথাটা ত আমার “বাংলা ছন্দের মূল সুত্র’ বইতে পড়েছ। কি 
জানো হয়ত আমার মত অনেকে মানবেন না, কিন্তু বাংলা সংস্কৃত নিয়ে গবেষণা করতে 
করতে আমি যেভাবে এর বৈজ্ঞানিক দিকগুলি তুলে ধরেছি, বলতে পারি, Tele পিঙ্গলও 
আমার মতো করে সংস্কৃত ছন্দকে বোঝেন নি। ছন্দবোধ দার্শনিক ব্যাপার নয়: 
বৈজ্ঞানিক ৷” 

১৯৩৩-এ (প্রিনশিপলদ্‌ অভ বেলি enf নামে গবেষণাপত্ৰ দাখিল করে কলকাতা 
বিশ্ববিষ্তালয় থেকে প্রেমচাদ রায়চা বৃত্তি লাভ করেন ও মোয়াট পদক পান ৷ 

১৯৩৮-এ ্তামাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে তিনি কলকাতার আশুতোষ কলেজে 
যোগ দেন, ১৯৬৫ পর্যন্ত আশুতোষ ও যোগমায়া! দেবী কলেজে পড়ান। ইতঃমধ্যে তিনি 
কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে ইংরাজীর পার্ট টাইম লেকচারার নিযুক্ত হয়ে 
দশ বছর পড়ান। ১৯৬৫-তে যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করলে পাঁচ বছর 
যাদবপুর বিশ্ববিস্তালয়ে ইউ জি সি-র অধ্যাপক হয়ে ১১৭০ পর্যন্ত সেখানে পড়ান। ১৯৬৭ | 
থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত বিশ্ববিস্তালয় মঞ্জুরী কমিশনের সিনিয়র রিসার্চ ফেলোরূপে গবেষণা করেন। 
১৯৬৮-তে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনন্ত সাধারণ গবেষণার জন্তু কলকাতা বিশ্ববিস্ভালয় 
তাকে সরোজিনী বসু স্বৰ্পদৃক দেন | 

১৯৭১-র সেপ্টেম্বরে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। পরবর্তী তের বছর তিনি বুকে 
পেসমেকার ঘিয়ে জীবন কাটিয়ে দেন ৷ পে জীবন ছিল নিরস্তর লেখাপড়ার জীবন ৷ 

১১৬৫ থেকে ১৯৬১-এর মধ্যে এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে সংস্কৃত ছন্দের উপর 
প্রবন্ধ পড়েন | ‘এই অসাধারণ গবেষণার ফল ‘Sanskrit Prosody ; Its Evolution’ 
প্রকাশিত হয় ১১৭৬-এ। এ সম্পর্কে অমূল্যধনের BPS ; 

“এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংস্কৃত ছন্দের উপর একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পড়ে সিড়ি দিয়ে 
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নামছি। স্থনীতিবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রাচ্য 
বিদ্যায়ুতনের চেয়ারম্যান প্রফেসর লুডো রোশার। ক্রমার্ন করে বললেন, অসমমাত্রিক 
সংস্কৃত ছন্দের বিষয়ে আপনার প্রবন্ধ খুব ভাল লাগল । অনেক কিছু শিখলাম।” পরে 
রোশার এক চিঠিতে লিখেছিলেন--“সংস্কৃত ছন্দের জ্ঞান আমাদের সীমিত। এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে আপনার বক্তৃতা আমার মনে আছে । আপনার মত গভীর অধ্যায়নের ফলে 
আপনার পদ্ধতি ও আবিষ্কার অনুসরণ করে এটি বুঝবার স্থযোগ পাব!) ( উপরিধূত 
সাক্ষাৎকার )। 

সংস্কৃত ছন্দ বিষয়ে গবেষণীগ্রস্থের ভূমিকায় আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
লেখেন-- 

I have great pleasure in Commending this very fine piece of 
research to all lovers of Sanskrit and Indo-Aryan Poetry and metrics 
interested in the question of the origin and development of Sanskrit 
prosody. A complete and satisfactory account of the development of 
Indo-Aryan metrics during the last two thousand and five hundred 
years, still remains a desideratum, Here the auther of the present 
treatise has stepped to fill up the lacuna”. 

অযুল্যধনের অসাধারণ গবেষণা কর্মের স্বীকৃতিতে এশিয়াটিক সোসাইটি তাকে “ফেলো, 
নির্বাচিত করেন। (৬.২,১৯৭৮) 

WT ইংরাজী, ও বাংলায় বহু প্রবন্ধ লেখেন। গ্রস্থবদ্ধ হয়নি এমন রচনার সংখ্যা 
কম নয়। “বেতাল ভট্ট’ ছদ্মনামে তিনি ব্যঙ্গ ও রস রচনাও লেখেন | 

অমূল্যধনের পাচ পুত্র ( অক্লপকুমার, বরুণকুমার, অঞ্জনকুমার, অশোককুমার, অমিত- 
কুমার ), ও তিন বক্তা (রেপুকা, মঞ্চুলিকা শান্তা ) , 

অযুল্যধনের ছাত্র বন্ধু ও অনুরাগীর| তাকে প্রথম প্রকাশ্য সংবর্ধনা দেন তার অশীতিতম 
জন্মদিনে ( ১১ ম, ১৯৭৯ ) দেশ্বন্ধু গার্ণস কলেজ ভবনে । প্রধান Bate ছিলেন তার 
ছাত্র অধ্যক্ষ শু্ধসত্ব TE | দ্বিতীয় প্রকাস্ত সংবর্ধনা তিনি পান পর বৎসর ( ১১ মে, ১৯৮০ ) 
তানসেন সংগীত সভাগৃহে। ১৯৮১-র ফেব্রুয়ারিতে নিজ ঘরে পড়ে গিয়ে হিপ-জয়েণ্ট 
ভেঙে যাওয়ায় তিনি শধ্যাশায়ী হয়ে পড়েন। পরবর্তী তিনবছর তাঁর শুয়ে বসে কাটে। 
এ সময়েও তিনি নিয়মিত বই পড়তেন, ore দেখতেন | ১৯৮৩-তে প্রকাশিত হয় ‘বাংল! 
ছন্দের মূলন-_এম সংস্করণ । = 

ST ফুল ভালবাসতেন । রংপুরে তার বাংলোর বাগানে ছিল গোলাপের 
সমারোহ । তিনি খেলাধূলার সমজদ্বার ছিলেন। ক্ৰিকেট, হকি, ফুটবলে তার উৎসাহ 
ছিল। seats ক্রিকেটের আম্পায়ার রূপে তাকে দেখা গেছে। 

তার নিত্য ব্যবহার্য গ্রন্থের মধ্যে ছিল ‘স্তোত্ৰাবলী’ ও ‘স্তব Faatafer ; ও নৈমিত্তিক 
ব্যবহারে ইন্দো-ইরাণীয় সাহিত্য ও ছন্দ সম্পকিত আলোচনা গ্রস্থাদি, শেকসপীয়র রচনাবলী , 
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রবীন্দ্র রচনাবলী, ইংরাজী রোমার্টিক ও আধুনিক কবিতার বই, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও 
শরদিন্দু বন্্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী । ভার টেবিলে ছিল তার পিতা! দুর্গাচরণকে পান্ধি 
জয়নাথ চৌধুরী উপহৃত ‘বাইবেল’ আর ছিল ছুটি ইংরাজী কবিতা সংকলন একটি Benyon 
সংকলিত অন্তটি তাঁর শিক্ষাপ্তর শ্রীকুমার বন্্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় তিনি 
প্রকাশ করেন। SS 
নিজে একজন অসাধারণ গবেষক অযুল্যধন বহু অসাধারণ ও সাধারণ গবেষকের গবেষণা 
নির্দেশক ও পরীক্ষক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের নিজের একটু কথা বলার 
আছে। ১১৭১-এ সেপ্টেম্বরে হার্ট ব্লকেড হয়ে অযূল্যধন অচৈতন্তা হয়ে যান, তিনমাস বাদে 
বুকে পেস-মেকার লাগিয়ে যখন বাড়ি ফিরে আসেন পি. জি. হাসপাতাল থেকে তখন 
আমার 'রবীন্দরকাব্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ’ বিষয়ে একটি গবেষণা নিবন্ধ তাঁর কাছে 
পরীক্ষার জন্ত প্রেরিত হয়। কবিগুরুর উপর অসীম শ্ৰদ্ধা নিয়ে যিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন 
সেই অমৃল্যধন, অসুস্থ অবস্থাতেই বোধ করি গবেষণার শিরোনাম দেখেই তা ফেরত না দিয়ে 
পরম ধৈৰ্য সহকারে তা পাঠ করেন ও আলোচনায় প্রসন্ন হয়ে লেখককে আশাতিরিক্ত 
প্রশংসা করেন। তার ম্বৃতিচারণ উপলক্ষে তার স্থঘোগ্যপুত্র অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার 
মুখোপাধ্যায়, ভি. ফিল., ডি. লিট, মহাশয়ের সহায়তায় লেখা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে গঙ্গাজলে 
গঙাপুজারই মতো! গুরুর কথাতেই গুরু প্রণাম নিবেদন করি। 
অযৃল্যধনের গ্রস্থার্দি : বাংল! ছন্দের A (ক. বি. ৭ম সং ১৯৮৩) 

কবিগুরু (মিত্রবিহার ২য় সং ১৯৬৪) 

আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা ( stort কর্ণার, ১৯৬১) 

রবীন্দ্রনাথের মানসী ( করুণা প্রকাশনী, ১৯৬১) 

নবাব কাহিনী ( প্ৰাইম| পাবলিকেশন ১৯৮০ ) 


পপর 





অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 
( ১৯০২---১৯৮৪ ) 


নে 


ভক্তকবি রামপ্রসাদ 


অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় 
প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিভালয় | 


ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এমন অনেকগুলি কবির পরিচয় 
sten যায় যাহার! মৃখ্যতঃ আধ্যাত্মিক সাধক হইলেও অপূর্ব কবিপ্রতিভার অধিকারী 
ছিলেন, এবং কাব্যকেই তাহাদের সাধনার বাহন করিয়া লইয়াছিলেন। কবিতা তত্ব বা 
দর্শন নহে, কবি মাত্র সৌন্দর্যের পূজারী, কবি ‘6০৭”-কে ছাড়িয়া ‘Vammon’-এর 
BRIA করেন, ইত্যাদি যে সব মত কীট্স্‌ ও ast অনেক বিলাতী ও দ্বেশী 
সাহিত্যিক প্রচার করিয়াছেন, ভারতের এইসব সাধক কবিদের রচনায় সেইসব মতের 
অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে । সাধনার সত্য যে কাব্যরসের উপাদান হইতে পারে, মায়া- 
মোহের উ্ধ্বলোকের বাণীও যে নিবিড়তম ore? করিতে পারে, তাহার জীবন্ত পরিচয় 
পাওয়া যায় এই সমস্ত কবিদের লেখায়। ইহাদের মধ্যে Ger ভারতের কবীর, মীরাবাঈ 
ও তুলসীদাস, পশ্চিম ভারতের wig আজকাল ভারতের প্রায় সর্বত্র পরিচিত। বাংলার 
ভক্তকবি রামপ্রসাদ তাহাদ্বেযই সমগোত্রীয় ও সমকক্ষ; তিনিও অপূর্ব কবিপ্রতিভাশালী 
আধ্যাত্মিক সাধক । ভারতীয় সাহিত্যে প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম সাধনার শেষ কবি রামপ্রসাদ। 

কিন্ত কবীর বা তুলসীদাপের ন্তায় রামপ্রসাঘ সর্বভারতীয় খ্যাতি বা প্রতিপত্তি লাভ 
করেন নাই। তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ, রামপ্রসাদের যুগে বঙ্গভাষার কোন 
বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল না, অ-বাঙ্গালী কেহই তাহার প্ৰতি আকৃষ্ট হইত না; দ্বিতীয়তঃ 
তাহার ধর্মমত যে সাধনপদ্ধতির সহিত বিজড়িত ছিল, সে পদ্ধতি ও তাহার আদর্শ qr- 
দ্বেশেরই একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বঙ্গের বাহিরে তাহার বিশেষ প্রভাব 
যোগাযোগ বা! পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না, বঙ্গদেশেও তাহ! সর্বজনপ্রিয়' ছিল না; তৃতীয়ত, 
রামপ্রসাদ কোনও আখড়া বা আশ্রম প্ৰতিষ্ঠা করেন নাই, শিল্ত উপশিশ্ত মুক্লব্বী ইত্যাদি- 
দের লইয়া কোনও দল গড়েন নাই, প্রচারকের ভূমিকায় কখনও অবতীর্ণ হন নাই। 
facts, নিরহঙ্কার, আজন্ম দরিদ্র রামপ্রসাদ মুরীগিরি করিতে করিতে ও বেড়া বাধিতে 
বাধিতে গান গাহিয়াছেন, কিন্ত এমনই সেই গানের মাধুর্য ও প্রীণন্পর্শী আবেদন, যে কেহ 
সেই গান শুনিয়াছে তাহারই প্রাণের গভীরতম প্রদেশে সেই গান ঝংকার তুলিয়াছে, শুধু 
লোকের মুখে মূখে পুরুষপরম্পরাক্স প্রচলিত হুইয়া সেই গান সাহিত্যের মর্যাদা লাভ 
করিয়াছে। 

R 

রামপ্রসাদের রচনায় সাধন-সাহিত্যের ধারাই অহুস্ত হইয়! থাকিলেও আমাদের কাছে 

তাহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে! অন্তান্ত মুমুক্ষু সাধকদের রচনা পড়িয়া! মনে ছয় তাহাদের 


১১৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


ভাব ও ভাষা যেন অন্য জগতের। তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু 
তাহাদের সঙ্গে আমাদের অন্তরের সহানুভূতির সংযোগ স্থাপিত হয় ন!। রামপ্রসাও 
তাহাদের মত ভক্ত সাধক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাধনা তাহাকে মানব সাধারণ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে নাই। যিনি ‘মা আমায় ঘুরাবি কত? যেন কলুর চোখ-ঢাকা 
বলদের মত? বলিয়া খেদ করিয়াছেন, তাহাকে আমরা নিতান্তই আপনজন বলিয়া বিবেচনা 
করিতে পারি। আমাদের সকলেরই প্রাণের কথা তাহার মুখের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। 
এঁতিহাসিকের চক্ষে তিনি ত এই সেদিনের লোক; মাত্র শ দুই বত্সর পূর্বে তিনি জীবিত 
ছিলেন, কলিকাতায় ও কলিকাতার উপকণ্ঠে সাধারণ বাঙ্গালীর মতই ঘর-সংপা 
করিয়াছেন, তিনি ইদানীস্তন কালের লোক, অন্যান্য ভারতীয় সাধক কবিদের মত তিনি. 
মধ্যযুগীয় ছিলেন না, তাহার অস্তিত্ব ও ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোন অস্পষ্ট কিংবদস্তী ও সন্দেহের 
তিনিরাবগুঠন নাই। কিন্ত এই এঁতিহাপিক নৈকট্যই তাহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয়তার প্রধান কারণ নয়। আসল কারণ, রামপ্রপা্দ প্রাণে মনে, যাহাকে বলে 
আধুনিক, তাহাই ছিলেন; আধুনিকস্থলভ অনুভূতির উপরই তাহার আধ্যাত্মিক সাধনা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | 

সাধনায় তিনি তন্ত্ৰমতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তাহার ধর্মমত তাহাকে মানবতাহীন, 
মানববিদ্বেষী, শুষ্ক সাধক বা কাপালিক করিতে পারে নাই! মানবতার সহিত একটা, 
আধ্যাত্মিক আকৃতির ঘনিষ্ঠ সংযোগের জন্তই তাহার গান এত জনপ্রিয় ও FRENA 
হইয়াছে । তাহার রচনার ভাব বা ভাষা কোনটাই গুহাতিগুহ্‌ বা সান্ধ্যজাতীয় নহে। 
এমনকি, নীরা বা তুলসীদ্বাসের রচনার Ste তাহা অপন্নপ অনন্তসাধারপ/ বলিয়া মনে হয় 
না, নিতান্তই তা আমাদের ঘরের কথার ও প্রাণের ব্যথার প্রকাশ বলিয়া মনে হয় | এইজন্তই 
রামপ্রসাদের গান আপামর সাধারণের কণ্ঠে ধ্বনিত ও হৃদয়ে হৃদয়ে "পন্দিত হইয়াছে। 

রামপ্ৰসাদের গানে যে জিনিসটা! প্রথমেই আমাদিগকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে, তাহা 
হইতেছে ইহার কক্ণরসস্নিপ্ধ মানরতা। আমাদের জীবনে ca ব্যর্থতা, নৈরাশ্ত ও বিড়ম্বন] 
নিরন্তর আমাদিগকে পীড়িত করিতেছে, তাঁহারই কাতরতা তাহার বহু রচনায় ব্যক্ত 
হইয়াছে। এই হিসাবে তাহার রচনা মাঝে মাঝে উমর খৈয়াম ও কীট্দ্‌ প্রভৃতি প্ৰসিদ্ধ 
কবিদের কথা শ্ররণ করাইয়া CHA! উমর খৈয়ামের ৷. 


“And that inverted Bowl we call the sky 
whereunder crawling coop’t we live and die”, 
অথবা কীট সের--- 

“Here, where men sit and hear each other groan” প্রভৃতির মধ্যে যে 
বিলাপ আছে, তাহাই রহিয়াছে রামপ্রপাদের খেদোক্তির মধো--‘মলেম, ভূতের বেগার ৷ 
খেটে এমনকি দুঃখের প্রতি রামপ্রসাদের মনোভাব Tiea বাস্তব দৃষ্টির কথাই স্মরণ 
করাইয়া দেয়। 


তত্তকবি রামপ্রসাদ ১১৯ 


“Those to whom the miseries of the world Are misery, and will 
not let them rest.—”’ i 

রামপ্রসাদ্ তাহার্দেরই একজন | জীবনের ges অবশ্য তিনি ভগ্ন করেন নাই, 
‘আমি কি ছুধেরে ভরাই” একথ| তিনি বলিয়াছেন দুঃখকেই মানবজীবনের প্রধান উপকরণ 
জানিয়া ; mace তিনি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা কখনও করেন নাই। 

তবে TRING মানবজীবনের বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিলেও কথন Pagan অর্থাৎ 
ভোগরসিক নাস্তিক ছিলেন না, সংসারের মায়াসোহকেই প্রাণপণে আকড়াইয়া থাকিবার 
চেষ্টা করেন নাই। তাহার থেদের মধ্যে যে সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা এক ধরনের 
nostalgia অর্থাৎ স্বস্থানে ফিরিবার জন্য ক্লান্ত হৃদয়ের একটা আকৃতি । “এখন সন্ধ্যা- 
বেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো”-_ ইহাই তাহার প্রার্থনা । “দুঃখ স্থথের ঢেউ 
খেলানো এই সাগরের তীরে” চিরকাল ধরিয়া সুখের মায়াম্বগের পশ্চাদ্ধাবন করার 
আকাজ্ষা করার মত মুঢ়তা তাহার ছিল TI I “হেথা নয়, হেথা নয়, অন্ত কোন থানে”-- 
এই কথাই তাহার গানের De নায় স্পন্দিত হইয়াছে। ধষিৱের ay হস্তামলকবৎ ব্ৰহ্মপ্র 
রামপ্রশাদের না হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু Sle আত্মবোধ তাহার জন্নিয়াছিল ধ্রবের 
ম্যায় তাঁহার free সংসার মায়া ছাড়িয়া পরমার্থপিপাসায় অধীর হইয়াছিল! কিন্ত 
রাষপ্রসদ্ি কোন সময়েই সর্বজনীন মানবতাকে একেবারে অতিক্রম করিয়া নিদিধ্যাসনের 
গহন রহস্তের মধ্যে আপনাকে অবলুপ্ত করিয়া দেন নাই, এইজন্য তাহার রচনা আজও এত 
মনোগ্রাহী। রামপ্রসাদ্বের কাব্যে আমরা পাই আমাদের লৌকিক অমুভূতিরই উরধবায়ন 
(Sublimation); সেখানে "মানুষ pita তার মর্ত্যসীমা”, তাই “দেবতার অমর মহিমা” 
দেখা দিয়াছে; আর্ত হৃদয়ের আকৃতিই এঁশ্বরিক উপলব্ধিতে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। 
রামপ্রদাদের কাব্য এইভাবে মৰ্ত্য ও স্বর্গের মধ্যে এক স্তবিস্তৃত সেতু রচনা করিয়াছে | 
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এই আত্মবোধ ও আধ্যাত্মিক অতৃপ্তিয় সহিত রামপ্ৰসাদ্বের আরও একটা মূলীভূত 
উপলব্ধি ছিল তাহার আত্মার ক্ষুধা কিসে মিটিবে, তাহার সমগ্র সত্তার আকৃতি কোন 
সুদূর লক্ষ্যের দিকে উন্মুখ হইয়া আছে, এ বিষয়ে তাহার মনে কোন দ্বিধা ছিল না। এই 
ma ইঙ্গিতের উৎস এক অলৌকিক, দৈব সত্তা। রামপ্রদাদ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, 
তথা হইতেই আমাদের জীবনে সকল মাধুর্য ক্ষরিত হইতেছে, তাহাই আমাদের জীবনকে 
সংমার-পথে পরিভ্রমণ করাইতেছে, তাহার সহিত হিলনেই আমাদের চরম পরিতৃপ্থি ও 
অপবর্গলাভ। এই AA শক্তির নানা aed, ইহার তত্ব বা দার্শনিক ব্যাখ্যা লইয়া 
রামপ্ৰসাদ তেমন মাথা ঘামান নাই । ইহার 'নৈর্যক্কিক স্বরূপ নহে, ইহার ব্যক্তিকেন্দিক 
প্রকাশই রামপ্রসা্দের কাছে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ রামপ্রসাদ আসলে 
দ্বাৰ্শনিক ছিলেন না; তিনি ছিলেন ভাবপ্রবণ মানব; এই মানবতার ভীব্রতাই তাঁহাকে 
করিয়াছিল কবি, ভক্ত ও সাধক। এই জন্তই তাহার উপলব্ধিতে এশী সত্তা মানবিক 
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উপাধি আশ্রয় করিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে । রামপ্রসাদ তাহার সহিত নিবিড় তম মানবিক 
সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাকে ‘মা’ afer ডাকিয়াছেন। এঁশী শক্তিতে মাতৃ- 
সঘোধন করিয়া রামপ্ৰসাদ কেবলমাত্র চলিত শাক্ত সংস্কারের অনুসরণ করেন নাই। তাহার 
নিজস্ব অমভূতিতে ইহাকে যে ভাবে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে ‘মা’ 
বলিয়া ডাকিতে স্বভাবতই তাহার প্রবৃত্তি হইয়াছিল । এই শক্তি আমাদের জীবনের 
উৎস; ইহাই দিবানিশি আমাদ্বের চোখে চোখে রাখিয়াছে; কখন কখন আমাদের 
প্রবৃত্তির জন্য তাড়না করিতেছে, কখনও আমাদের নির্বোধ মনকে নানাবিধ খেলনা দিয়! 
ভুলাইয়| রাখিতেছে; কখনও আমাদের সহিত কৌতৃক-ক্রীড়া করিতেছে; কখনও ছলনা 
করিতেছে; কখনও ব! খেলার বাঁধিতে উৎসাহ দিতেছে; কখনও বা আমাদের 
হাঁসাইতেছে, কখনও কার্াইতেছে ; . আবার ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে জ্রেংস্পর্শ- 
দানে আমাদের মাত্বনা দিতেছে; বেলাশেষে আমাদের cata হইতে টানিয়া লইয়া অঙ্কে 
স্থান দিতেছে । সেই অঙ্কে স্থান পাওয়াতেই আমাদের চরম তৃপ্তি, আনন্দ ও মোক্ষ। 
ইহা তাহার ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা এবং এইজন্তই Stata কাছে এঁশী শক্তি ‘মা’ বলিয়া 
প্রতিভাত হইয়াছিল | ব্ৰহ্ম্মম়ী তাহার কাছে ছিলেন শুধু ভগবতী নয়, জীবনদেবতা। 
তাঁহাকে তিনি জানিয়াছিলেন অপার-রহস্তময়ী, অনন্তশক্কি স্বৰূপিণী, শিবাশিবদলনী, 
ধ্বংসবিলাসিনী, প্রলয়্করী, জীবন-রণরঙ্গিনী, অথচ বরাভয়দাত্ৰী চত্তীরূপে। এইজ তাহার 
জীবনদেবতাকে তিনি নাম দ্বিয়াছিলেন--কালী। afta পাতায় বা মদ্দিরের কোঠায় 
রাষপ্রশাদ মা কালীকে প্ৰত্যক্ষ করেন নাই, কালীকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন জীবনের 
বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে । যে জীবনদেবতাকে লক্ষ্য finn কবি বলিতে পারেন, “খেলা 
করিয়াছ নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে”, বাংলা সাহিত্যে তাহার প্রথম আবির্ভাব 
রামপ্রসাদের গানে। 

বর্তমানকালে জগত্রহস্তের HY সম্বন্ধে আমাদের ঘাহা ধারণা ও অনুভূতি, তাহাকে 
একটা কবি্কিয্পমার রূপ দিতে গেলে আমরা বোধহয় রাসপ্রপার্দের ভাষাই ব্যবহার করিব। 
বিশ্বশক্তিকে আমরা আজকাল বলি Nature; এই Nature সম্বন্ধে আজকালকার 
সংস্কৃতিমান্‌ মনের যে অনুভূতি তাহা! বঙ্কিমচন্ত্রের “চন্দ্রশেধরে? (ওয় খণ্ড | ৮ম পরিচ্ছেদ) ব্যক্ত 
হইয়াছে। সেখানে বিশ্বপ্রকূতির স্বরূপ বৰ্ণন! করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্ৰ তাহাকে “মহাভয়ঙ্করী 
নানারপরঙ্গিনী কালী !” বলিয়া সম্বোধনপূর্বক বলিয়াছেন, “তোমার wal নাই, মমতা নাই, 
cag নাই--জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্রেশের জননী --অথচ তোমা হইতে 
সব পাইতেছি-তুমি সর্বস্থখের আকর, Tea, সবাৰ্থপাধিকা, সর্বকামনা! পূর্ণকারিণী, 
সর্বাজহুন্দরী, তোমাকে নমস্কার ।% বর্তমান যুগে পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক 
Thomas Hardya কাছেও এই বিশ্বপ্রকৃতির বুহস্ত যেভাবে প্রতিভাভ হইয়াছে, 
তাহাতেও তিনি কালীধারণার কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছেন। রামপ্রসার্দের কালী- 
কল্পনা একটা সধাযুগের সংস্কারের অনুবর্তন নয়, তাহা জগত্রহস্ত সম্পর্কে মানব-আত্মার 
Sis অনুভূতির মূর্ত প্রকাশ । রামপ্রসাদ রভীন স্বপ্লবিলাসী রোম্যান্টিক কবি নহেন, তিনি 
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Thomas Hardy-% ম্যায় কঠোর সত্যের ব্যাপারী, ,জীবনসত্যের প্ৰতাক্ষ অমুভূতিই 
তাহাকে কালীভক্ত করিয়াছিল। 

* আমাদের বর্তমান জীবনে -এই দৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন আছে। ina wear 
চিন্তায় ধারণায় : রোম্যান্টিকতার বিষ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ফলে আমর! 
জীবনযুদ্ধের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছি। 'তথাকধিত স্ুদ্দর__ইংরাজিতে ধাহাকে বলে 
Petty—otata জন্ত একটা মোহ আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। ফলে জীবন-সত্যের 
সহিত, সংসারের অনস্বীকার্য কঠোর বাস্তবের সহিত আমরা নিজেদের থাপ খাওয়াইতে 
পারি না। আমাঘের জীবনের বহু অভিযোগ, ব্যর্থতা ও কারুণ্যের জন্ত এই রোম্যার্টিকতাই 
দায়ী । আমরা “কেবলি স্বপন করেছি - বপম আকাশে, তাই আকাশকুস্থম করিম চয়ন 
হৃতাশে ৷) এই. অসঙ্গত রোম্যার্টিকতার নেশা না ছোট! পর্যন্ত আমাদের মঙ্গল নাই। 
এই হ্বপ্রাবেশ হইতে আমাদের-উদ্ধার করিতে পারে রামপ্ৰসাদী ভাব ও দৃষ্টি। জীবনের 
ভয়াল সত্যকে দেখিয়া, যখন আমরা বিচলিত হইব না, ভয়ানক ও কুৎসিতের মহাশ্রশানের 
মধ্যেই যখন আমরা সাধনার আসন প্ৰতিষ্ঠিত করিতে পারিব, উর্বশীর “কুন্দশুভ্ৰ নপ্নকাস্তি”র 
পরিবর্তে নিবিড়তমিস্তৰকষ্ণ হিল মহাকালীর রূপ ধ্যান করিতে পারিব, তখনই জীবনে 
‘নামিয়া tents করিতে পারি 
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এতক্ষণ আমরা রামপ্রসা্দের কবিতার ভাবের মধ্যে একটা আধুনিকস্থলভ সর্বজনীন 
মানবতার কথা আলোচনা করিতেছিলাম। তাঁহার কাব্যকলার মধ্যেও সেই লক্ষণ 
বর্তমান। যেমন আপাতদৃষ্টিতে রামপ্রসার্দের কবিতার ভাব মধ্যযুগের সংস্কারের প্রতিধ্বনি 
বলিয়া মনে হয়, তেমনই তাঁহার কাব্যকলাও মধ্যযুগের সাহিত্যের রীতির '্মুসরণ বলিয়| মনে 
হয়। যেমন, অতিরিক্ত রূপকপ্রিয়তা মধ্যযুগের সাহিত্য এবং রামপ্রসাদের রচনার একটা বিশেষ 
লক্ষণ। কিন্তু রামপ্রসাদের. কাব্যে রূপক কখনই উৎকট হইয়া উঠে নাই, সহজ উপলব্ধিকে 
বিকৃত বা আবৃত করে নাই | এই দিক্‌ দিয়া সপ্তদশ শতকের বিলাতী Metaphysical poets 
বা দ্বার্শনিকতাভিমানী কবিদের সহিত তাহার তুলনা কর! চঙ্গে। কিন্তু Metaphysical 
কবিদের উৎকট কল্পনা প্ৰায়শঃ তাহাদের কাব্যকে দুর্বোধ ও উপহাস্য করিয়া ফেলিত, কিন্ত 
রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে কখনই যে তাহা হয় নাই, ইহার কারণ এই যে, সৰ্বজনীন অনুভূতি ও 
মানবজীবনের প্রত্যক্ষ সত্য হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই । যাহাকে Fantasy বা 
উৎকল্পনা, কিংবা যাহাতে Preciosity বা অতিচারুতা বলে, তাহার ভারে কখনও 
তাহার্‌ কাব্য স্বাচ্ছন্দ্য হারায় নাই। এই হিসাবে শুধু কাব্যকলার দিক দিয়াও তাহার 
রচনা SATS সুন্দর। হে গুণ থাকিলে রচনা, শিল্পের কৃত্রিম উজ বর্জন করিয়া স্বভাব- 
সৌন্দর্ে স্বচ্ছ হয়, সেই গুণ তাহার রচনায় বিভ্তমান। তাহার রচিত অনেক বাক্যই বাঙ্গালী 
বাগধারার সহিত এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে এখন আর স্থভাঁধিতের 
শ্রেণীতে ফেলা যায় না, প্রবাদ বা প্রবচনের শ্রেণীতে ফেলিতে হয়। সাধারণ মানুষের তথা 


১৬ 
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বালালী-হৃদয়ের ঘংস্পন্দন তাহার ভাষায় ও ছন্দে এমনভাবে ধ্বনিত হইয়াছে যে, তাঁহার 
রচনা! শিল্প নহে, শ্বভাবোক্কি ৰলিয়াই প্রতীত হয়। ইহাই বোধ হয় কাব্যশিল্পের চরম 
arta পরিচায়ক। উনবিংশ শতকে কবি Wordsworth কাব্যরীতিতে থে 
স্বাভাবিকতার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন তারা বন্ধ পূর্বেই এদেশে রামপ্রসার্দের রচনায় 
পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বাংলা ভাষার ঠিক স্থরটি ধরিতে হইলে, তাহার মুখের 
রি রি রসাল হি কিতা aes 
রামপ্রসাদের রচন। আমাদের AACE অনুধাবন করা আবশ্তক | 

রামপ্রসাদের কাব্য এত সহজ, স্বাভাবিক টা বাড 
বৈশিষ্ট্য আছে যে, তাহার নামে একটা রীতিই কাব্য ও সঙ্গীতের রাজ্যে প্রচলিত হইয়াছে | 
বাঙ্গলায় ae কবি জন্মিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেবল ব্লামপ্ৰসাদ্ব ও রবীন্দ্রনাথ এই - 
ছুজনই গীতিকাব্য রচন। করিয়! সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটা অভিনব, Frere অথচ স্থায়ী রীতি 
প্রবর্তন করিতে পারিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই রচনার ভাব, ভাষা ও সুরের মধ্যে একটা 
অবিচ্ছেন্য সম্পর্ক বিদ্যমান ). উভয়ের কাব্যেই স্থরসঙ্গতির দ্বারা একটা অভিনব স্বর্লোক সবই 
হয়, সেই waite কবির আকৃতির আহুতি হইতে উৎপন্ন একটা নৃতন WB, বিশ্বামিত্রের 
টির স্তায় ব্ৰদ্মার সৃষ্টি জগতের প্ৰতিদ্দ্থী ও বিড়ম্বিত মানবের ঈদ্সিত আনন্দধাম | 
ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ গৌরব ও সার্থকতা কবির পক্ষে আর কি হইতে পারে? - 


৫ 


_ 'রামপ্রসাদের কাব্য কোন্‌ কোন্‌ দিক্‌ দিয়া সৰ্বজনীন ও আধুনিকতার লক্ষণাক্ৰান্ত 
তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে । কিন্তু ইহাই রামপ্ৰসাদ্বের রচনার বা জীবনদর্শনের শেষ কথা 
নয়। তাহার সঙ্গীতের মৌলিকতার aia তাহার মৰ্মবাপীরও একটা বিশিষ্ট মৌলিকতা 
আছে। এই মৌলিকতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াই এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার 
উপসংহার করিব। = ৪ 

' রামপ্রদার্দের রচিত পদ্দাবলী একাধারে কবিতা, সঙ্গীত, দার্শনিক তত্ব < ব্যক্তিগত 
ভাগবত উপলব্ধি। আজকালকার পৃথিবীতে এরূপ রচনা দুর্লভ, বোধহয় অসম্ভব । আধুনিক 
কাব্য হয়ত THES বাক্য কিন্তু তাহা সঙ্গীতও নহে, দর্শনও নহে। আধুনিক সঙ্গীত জটিল 
yore, তাহা কাব্য নহে। আধুনিক দর্শন জড়বিজ্ঞানের ভাবামুবাদ, তাহা কাব্য বা 


O উপলব্ধি নহে। ভাগবত অনুভূতি বর্তমানে আছে কি না সন্দেহ, থাকিলেও তাহার সহিত 


চারুকলার বিচ্ছেদ্ব অনেকদিন হইল ঘটিয়া গিয়াছে। ফলত: আমাদের মনোজগৎ “বগুছিন্ 
বিক্ষি্” ean গিয়াছে ; আমাদের জীবন কৃত্রিম ব্যবধানের দ্বারা নানা Sakon পর্যবসিত 
হইয়াছে ; আমাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্ৰ ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে । রামপ্রসাদের কাব্যে আমর! 
একটা মুক্তির আশ্বাদ পাই, জীবনের সামগ্রিক অগ্ুতূতির প্রশস্ত ক্ষেত্রে আসিয়া হাফ 
ছাড়িয়া বাচি, চতুর্দিকের বিশ্বকে যেন প্রাণ ভরিয়। দেখিতে পারি, এক উদার উপলব্ধির 
- বিস্তৃত পরিধির মধ্যে সর্ববিধ অভিজ্ঞতা লয়প্রাপ্ত হয়। চিত্তের এই সামগ্ৰিক অনুভূতি 


ভক্তকবি রামপ্রসাদ ১২৩ 


ও উদ্বারতা আধুমিককালে দুর্লভ. হইলেও রামপ্রসাদের কাব্যের একটা মৌলিক লক্ষণ। 
তাহার কাব্য ও তাঁহার জীবন---উভয়েরই এক কেন্দ্র ও সমান পরিধি । 

রামপ্রদাদ্দের জীবনে সাংসারিক কর্তব্য ও আধ্যাত্মিক সাধনার এক অপরূপ সমন্বয় 
ঘটিয়াছিল। তিনি ভক্ত সাধক হইলেও গৃহী ছিলেন। সাধনার নাম করিয়া! তিনি 
সমাজ ও সংসারের দেনা ফাকি দিবার চেষ্টা করেন নাই। কালীমাভার চরণ ধ্যান করিতে 
করিতেই তিনি হিসাবের খাতা লিখিয়াছেন, এই উভয় বৃত্তির মধ্যে কোন অসামন্রস্ত তিনি 
অনুভব করেন নাই। জগম্মাতার স্তবের জন্ত কন্যা জগধীশ্বরীর প্রতি কর্তব্যে'বা সেহে 
কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। তিনি মুমুক্ষু হইয়াও সংসারে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমনকি সংসারই 
তাহার সাধনার আসন হইয়াছিল। সন্যাস ও বৈরাগ্যের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, আসক্তি ও 
ভোগের প্রবাহ ত সর্বত্র ও সর্বদা চলিতেছে, কিন্তু রামপ্রসাদের মত জীবমুক্ত সংসারীই 
বিরল! তিনি যেভাবে true fo the kindred points of. Heaven and home 
ছিলেন, সাধন! ও সংসারকে একস্থত্রে বীধিয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগকে যথার্থ ঘোগশিক্ষা 
দিতে পারে । জীবনের কর্মক্ষেত্রে এই ‘ষোগঃ কৰ্মম্‌ কৌশলং” | | 

এই কৌশলের আসল কথা হইতেছে এঁকাস্তিক ভগবৎ-পিপাদা । যদ্ধি পার্ধিব-সম্পদ্‌কে 
নীরস ও অসার বুঝিয়া সত্যই আমর! অম্বতের পিয়াসী হই, যদি পাটোয়ারি বুদ্ধি--‘ষ| 
হোক্‌ তোরা আপন আপন ঘটিবাটি সাম্‌ল|’--এইক্লপ ভণ্ডামি ত্যাগ করিয়া ব্যাকুপভাবে 
agada পায়ে আপনাকে সঁপিয়া দিই, তবে তিনিই আমাদের ঘরের বেড়া বীধিয়| দিবেন | 
সে বেড়া 'মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেষে না’। সে বেড়া বাঁধা হইলে 
মানব জমিন পতিত’ থাকিবে না, তাহাতে ‘সোনা ফলিবে’। . 


লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের পটভূমি 
তুষার চট্টোপাধ্যায় 


চর রাজিয়া EE TEI 
তায় বিস্তৃত হয়েছে, অদ্বমুপাতে বন্তমুখীন বৈজ্ঞানিকমন্ততায় সম্প্রসারিত হয়েছে এমন 
দ্বাবি করা দুরূহ । ভাবতে নিদারুণ কষ্ট হলেও এই নির্মম সত্য উচ্চারণে নির্ভীক হতে 
হয় ষে, বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠাহীন অদীক্ষিত ও অগভীর প্রয়াসের প্ৰাদুৰ্ভাবে বাংলার লোকসংস্কৃতি- 
চ্চার সাবিক অগ্রগতি সাম্প্রতিককালে বহুলাংশে ব্যাহত ও বিপর্যস্ত । অবশ্য লোকসংস্কৃতি 
অমুশীলনে একাস্ত কেতাবী কৌতুহল ও অদ্বীক্ষিত বারোয়ারী উৎসাহ উভয়ই যে সমান 
বিপজ্জনক এ সত্য বিশ্বত হওয়া উচিৎ নয়। লোকসংস্কৃতির যথাযথ বৈজ্ঞানিক অনুশীলন 
যুগপৎ বস্তুগত তথ্যনিষ্ঠা ও পদ্ধতিবিস্তাগত তত্বনিষ্ঠার মুখাপেক্ষী । অধুনা আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি যে কেবলমাত্র রোমান্টিক অতীত . বিলাস বা শৌখিন ব্যবসায়ী- 
ব্যগ্রতায় বলয়িত বিষয় মাত্র নয়, জ্ঞাতিবিদ্যানুপারী স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় সুপ্রতিষ্ঠিত 
qp মনন চর্চার বিষয়--এপভ্য আমরা প্রায়শ বিস্মৃত হই? ব্গ-ভারতীয় উপমহাদেশ 
লোকসংস্কৃতির খিনি রূপে বিবেচিত হলেও আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতির স্বকীয় 
শিক্ষাগত শৃঙ্খলা-নির্ভর বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের পথ অদ্যাপি দূ হয় নি। সাশ্প্রতিক- 
কালে লোকসংস্কৃতিচর্গর জনপ্রিয় ধারা প্রসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টা এবং 
লোকসংস্ৃতির বিষ্তায়তনিক ও স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খল! প্ৰতিষ্ঠায় কলকাতা, রবীন্্রভারতী 
ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রচেষ্টার কথা স্বরণে রেখেও বলা যায়, সামগ্ৰিকভাবে এখনো 
পশ্চিমবঙ্গে লোকসংস্কৃতিচর্চায় সর্বপ্রকার সীমাবদ্ধতা থেকে নিক্ৰসণের আতি সুস্পষ্ট নয়। 

প্রকৃতপক্ষে ‘ফোকলোর’ শব্দটির উদ্ভব কাল থেকেই লোকসংস্কৃতির ভাৎপর্ব-অস্থশীলন ও 
তার sps রূপপ্রকরণ প্রসঙ্গে অবিচ্ছেষ্তরূপে বিতর্ক চলে এসেছে। বিভিন্ন দেশের 
লোকসংস্বৃতিবিদগণই যে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন তা নয়, একই 
দেশের লোকসংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞাণও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা প্রকাশ করে 
থাকেন। যে কোন জটিল বিষয়ের ara বিশেষজ্ঞগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতিকে 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিস্লেষণ করে থাকেন । বলতে দ্বিধা নেই যে, পরম্পরাশ্রয়ী 
রর বরন কি UAT 


হতবুদ্ধিকর হয়ে পড়ে__ 


* ইংরেজী ‘ফোকলোৱ’-এর সর্বজনপ্রাহ্ ভারতীয় প্রতিশব্দ গৃহীত হয় নি। বর্তমান লেখক “লোক কৃতি” 
শব্দ চয়ন করলেও, প্ৰচলনগত সিদ্ধি ও ব্যবহারিক-সার্থকতাঁব প্রসঙ্গ মনে রেখে সাধারণভাবে ‘লোক- 
সংস্কৃতি’ শব্বচিই বর্তমান আলোচনা ব্যবহার কবেছেন। 


লোকসংস্কৃতি অস্থ্ঈীলনের পটভূমি ১২৫ 
'“LIKE ANY. OTHER COMPLEX SUBJECT WHICH 
HAS DEVELOPED A large body of literature, folklore 
is treated in many ways by the specialists who approach 
it As an academic discipline, folklore is sometimes 
baffling to the student because of its protean, interdisci- 
plinary character.” —. 
dance সঙ্গে ইতিহাস, জাতিতত্ব, পুরাতত্ব, নৃতত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্ব 
‘সাহিত্য, শিল্পতত্ব প্রভৃতি এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অদ্িত যে, vex বিষয়ন্তপে লোকসংস্কৃতির 
শিক্ষাগত শৃঙ্খলা সংস্থাপন অত্যন্ত ge ব্যাপার । wey বিশিষ্ট সর্বজন ্বীকৃত গণ্ডীতে 
আবদ্ধ নয় বঙ্গে সম্ভবত faga ব্যক্তির নিকট বিষয় হিসাবে লোকসংস্কৃতির গবেষপা- 
অনুশীলন আবিশ্ব উদ্দীপন! স্কি করেছে--- 
‘Folklore has been an exciting field for many students 
precisely because it has not yet hardened into a mold of 
accepted doctrine,” 
পরাস্পরাশয়ী বহুবিধ বিষয়ের সঙ্গে সম্পকিত ডি মিশ্রচরিত্র ও wear 
অনুধাবনে স্বভাবতই বিভিন্ন শিক্ষাগত শৃঙ্খলান্পারী ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন এবং 
সংস্কৃতির বৃহত্বলয়ে লৌকসংস্কৃতির হ্বরূপ বিচার্য। 
বিষয় হিনাবে লোক্সংস্কতি অগ্রবর্তী সমাজের উচ্চসংস্কৃতি এবং আদিম সমাজের 
সাংস্কৃতিক প্ৰশ্নাস থেকে fea ব্যাপক অর্থে মন্ুন্তলমাজের সামগ্রিক সামাজিক wate 
বর্তনই সংস্কৃতির্ূপে অভিহিত হয়. , যে কুতির বলে মানুষ এঁভিহাসিক বৈশিষ্ট্যে জীবন- 
প্রয়াস ও মানসিক স্বটিশক্তির বহুবিধ বৈচিনত্যে জীবনকে বিকশিত করে তাই সংস্কৃতি। 
নৃতত্বের SUL AAA বৃত্তে AVIVA ও মানসন্থট এবং বৈষয়িক কৃষ্টি ও শিক্প- 
কলার সমূহ ws সংস্কৃতির wage সমাজ বিকাশের স্তরাসুসারে সংস্কৃতিরও 
POY লক্ষ্য করা যায়।- আভ্যন্তরীণ ও বহিমু'ধীন নানাবিধ কারণে মানবিক অভিজ্ঞতা, 
আবেগ ও ধারণাসমষ্টি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয় এবং তদ্বমুসারে সংস্কৃতিও সতত রূপাস্তরিত 
Wl সত্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের একপ্রাস্তে আদিমলমাজ এবং অন্তপ্রান্তে ক্রমঅগ্রসর- 
মান উচ্চসমাজ এবং WERATCA সংস্কৃতির ছুই বূপ--আদিম সংস্কৃতি ও উচ্চসংস্কৃতির মধ্যে 
প্রতিফলিত। পারস্পরিক সংযোগ ও সংহতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা লোকসমাজের 
সমষ্টিগত আত্মিক সংযোগ ও জীবনযাপন পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত সংস্কতিই লোকসংস্কৃতি। 
অবিভক্ত আর্দিমসমাজে সংস্কৃতির একই রূপ দেখা যায়। > কালের বিবর্তনে সমাজে যখন বর্ণ 
বা বৃত্তি বা শ্রেণীপত বিভাগ ম্পষ্ট হল, সেই সময় থেকেই সংস্কৃতি বিভক্ত হুল বিবিধ ধারায়। 
আদিম. Gera সমাজ ভেজে বর্ণ ও বৃত্তি বা শ্ৰেণীগত, বিভাগ শুরু হবার পর থেকেই 
বিভক্তসমাজ CE পথ বেয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং. এইভাবে উচ্চ ও fais 
বিভক্ত শ্রেশীসমাজে সংস্কৃতির শ্ৰেণীবিভাগ সুস্পষ্ট হয়েছে। মোটের উপর বলা যায়, 
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ঁত্হাপিক-ভৌগোলিক পরিবেশ, উৎপাদনরীতি ও বণ্টন-ব্যবস্থা এবং জাতিধর্ম-বর্ণ শ্রেণীর 
পটভূষির উপরেই সমাজ বিন্যস্ত এবং সেই বিন্যাসের বিশেষ ভিত্তিতেই লোকসংস্কৃতির 
Remi Beta বাবস্থা, জীবন-যাপন পঙ্কতি, আঞ্চলিক অবস্থান-জ্াতি-ধর্ম-বর্ণগোত্র 
প্রভৃতি ক্ষুদ্ৰ-বৃহৎ বৃত্তবন্ধনে আবদ্ধ লৌকিক সমাজজীবনের সংহতি স্বত্ঃস্কর্ত। সমাজের 
নিয্নস্তরে সম্বন্ধ জীবন প্রয়াসে ব্যক্তি-জীবন প্রকটস্কপে স্বাতস্রা-বিভূষিত ও বিশিষ্ট হয় না, 
‘বিপরীতক্ৰমে, আত্মতন্ত্ৰ তত সমাজ সংহতিতে সম্মিলিত হয়। ' এই' রকম লোকায়ত 
সংহত সমাজের পটভূমিতেই সমষ্টিবন্ধ মানুষের জীবন-প্রয়াসের' we সামাজিকভাবে 
শ্বভঃস্কর্ত লোকমংস্কৃতির উদ্ভব এবং বিপরীতক্রমে সমাজের উচ্চপ্তরে যেখানে আত্মস্বাতস্থ্ 
অত্যন্ত প্রোজ্জল সেখানেই সমষ্টিচেতনার দায়বন্ধহীন' ব্যক্তিপ্রতিভা-প্রকধিত উচ্চসংস্কৃতির 
বিকাশ। ব্যক্তিচৈতন্তসমৃদ্ধ শিষ্টজনের সম্যক কৃতিই উচ্চসংস্কৃতি, আর সম্ষ্টিগ'তভাবে 
সমাজের বা গোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনাশ্রয়ী রুভিই লোককুতি বা লোকসংস্কৃতি। 
উচ্চসংস্কৃতি সাধারণভাবে নিতা-পরিবওনশীল কিন্তু-লোকসংস্কৃতি মূলত মন্থর । জীবন-ধারণ 
ও 'জীবনযাপন-পদ্ধতির লৌকিক ধারা থেকেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। সংহত 
সমাজ জীবন প্রয়াসের বৃত্তে সমষ্টিগত আবেগ ও segia প্রেরণাতেই লোকসংস্কৃতি 
বিকশিত হয়। লোকসংস্কৃতিব মধ্যে ব্যক্তিপ্ৰতিত| সমষ্টতে অবলুপ্ত হয়। লোকসংস্কৃতির 
উদ্ভব ও বিকাশের পটভূমিতে থাকে সমষ্টিগত প্ৰয়াদ ও সমষ্টিগত উচ্চারণের সাধারণ 
্বীকৃতি। মূলত, এতিস্থাস্থসারী ধারায় লোকসমাজ জীবনকে অবলম্বন করেই লোক- 
সংস্কৃতি বিকশিত হয় বহু বিচিত্র ধারায় । এতিস্থান্থরণই লোকপংস্কৃতির: মূল বৈশিষ্ট 
এবং প্রথাবদ্ধ রক্ষণশীলতার ভিত্তিতেই মূলত লোকপংস্কৃতির বিকাশ | 
লোকসংস্কৃতি এদিক থেকে সাধারণভাবে উচ্চপংস্কৃতির বিপরীত কোটির সংস্কৃতি 
সংস্কৃতির এই শ্রেণীতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই অনিবার্য পরিণাম। সমাজ যখন বিভক্ত 
সংস্কৃতিও তখন বিভক্ত ; এবং এই রকম সমাজ-পরিবেশেই সংস্কৃতির বিভেদ পরিলক্ষিত হয় 
ar লৌকজীবন ও উচ্চ জীবনাশ্রয়ী সংস্কৃতির fear প্রকাশ লাভ করে--লোকসংস্কৃতি 
ও উচ্চসংস্কৃতির মধ্যে । অবশ্য সামাজিক বিকাশের দ্বান্দিক-এ্তিহাসিক ধারায় আগামী 
ুর্গের শ্রেণীবিমুক্ত অবিভক্ত সমাজের বাতাবরণে যে একক বিশ্বমানবিক সমীক্ৃত সংস্কৃতি 
বিকাশৈর সম্ভাবনা বিস্তৃত সে Sas লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীগণ-বিশ্বত হন না__- 
“সংহত সমাজের . পটভূমিকায় গণক্রীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্মলীল।'ও 
আশাঁআকাঙ্ক্ষা থেকেই লোকসংস্কৃতির বিবর্তনধর্মী অকৃত্রিম প্রবাহটি 
স্বঅস্ষুৰ্ত়্পে উৎসারিত হয়? লোকসংস্কৃতি মূলত Perei হলেও 
একান্ত অতীতনির্তর নয় বা কোনো প্রত্র-প্রতিশ্রুত বিষয় নয়। লোক-:. 
সংস্কৃতির গতি মূলত মন্থর, কিন্ত স্থবির্নতায় নিমজ্জিত নয়। লোকসংস্কৃতি 
কেবলমাত্ৰ গ্রামীণ .রুষকের R নর, তা নগরের শ্রমজীবী মাহ্ুষেরও 
eta আত্মপ্রকাশের বিশিষ্ট মাধ্যম। এতিহাপিক ways ধারায় 
লোকসংস্কৃতি কালের গতিতে অবিশ্ৰাম আবর্তিত এবং সমাজ পারি- 


- লোকসংস্কৃতি অনুীলনের পটভূমি ১২৭ 


" পাশ্বিকের বাস্তবতায় নিত্য নবরূপে রপান্তরে সক্ষম সজীব বিষয় | 
''" ."_ উৎপাদন পৃষ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনে নির্দিষ্ট সমাজ-কাঠামোর 
- *' * পরিবর্তন হয় এবং তদনুসারে সামাজিক শ্রেণীসম্পর্কের পরিবর্তনে সংস্কৃতির 
রূপান্তর সাধিত হয় রতিহাসিক. স্বন্বমূলফ বস্তুবাদী ধারায়। এইভাবেই 
অবিভক্ত আদিম সমাজে সংস্কৃতির একক আদিমক্ল্প, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে 
” বিভক্ত সংস্কৃতির বিবিধক্ূপে' আত্মপ্রকাশ করে এবং ভাবীকালের শ্রেণী- 
'_ বিমৃক্ত সমাজের বিশ্বমানবিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেন্ত ধারায় উত্তীৰ্ণ হয়। 
“1 ' ইত্হিসেয় গতিধারা নিয়ন্ত্রণের মৌলশক্তি শ্রেণীসংগ্রাষের মাধ্যয়ে যে 
শ্রেদীহীন সমাজের ভাবী সম্ভাবনা প্ৰদীপ্ত হয়, সেখানে সমন্বিত বিশ্বমান- 
বিক সংস্কৃতির সুনির্দিষ্ট বার্তাবাহী শক্তি হিসাবে লোকসংস্কৃতি ইতিহাসের 

প্রাপপ্রবাহকে mea সম্জীবিত করে ।” 
লোকসংস্ৃতির উদ্ভব ও বিকাশের wt ওঁতিহাসিক হন্বমূলক ধারায় বিশেষভাবে 
অনুধাবন করা যায়, এবং সমুদয় দিক্‌ থেকে সমাজবিকাশ ও সংস্কৃতির কূপ বিষয়ক প্রত্যয় 
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সমাজ বিকাশের গতিশীলতা! ও পরম্পরাজাত এঁতিহের দ্বান্দিক প্রক্রিয়ায় লোকসংস্কৃতির 
প্রবাহে পরম্পরবিরোধী সাংস্কৃতিক উপাদ্বানসমূহ সংগ্রধিত হয় এবং বিবর্তনগত বৈচিন্্রা ও 
বৈশিষ্ট্য বিস্তৃতিলাভ করে বিভিন্নরূপে । সাধারণভাবে উচ্চসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে 
প্রধান পার্থক্য আভিজ্ঞাত্যবোধের তারতম্যে পরিগণিত করা হয় | উচ্চসংস্কৃতির মধ্যে ষে 
মার্জিত মানসিকতার- ভাব বিদ্যমান, লোকসংস্কৃতিতে তার উজ্জ্বল অনুপস্থিভি। লোক- 
সংস্কৃতির একদিকে ' জনসাধারণ অন্তর্দিকে নিরবধি কাল.। free বৈশিষ্্য-সমৃদ্ধ লোক- 
সংস্কৃতির ধারাটি উচ্চসংস্কৃতির শিষ্ট ধারার পাশাপাশি সতত প্রবাহিত। উচ্চ ও লোক- 
সংস্কৃতির ধারা ছুটি কখনো পরম্পরাশ্ৰশী, কখনো, বিচ্ছিন্ন, কখনো fea, কখনো অভিন্ন। 


"১২৮ ‘বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী উচ্চ ও নোকসংস্কৃতি পারস্পরিক প্রভাবে প্রভাবান্িত হয়ে গ্রহণ- 
বর্জনের পথে চলমান জীবনধর্মকেই প্ৰতিফলিত করে। প্রতি দেশেরই, যথাৰ্থ অর্থে, 
সংস্কৃতির প্রাথমিক বিকাশ সমাজের 'লোকায়ত স্তরে লৌকিক জীবনযাত্রায় এবং লোরু- 
সংস্কৃতির এ প্রাথমিক ভিত্তির উপরেই উচ্চসংস্কৃতির প্রসার | উচ্চসংস্কৃতির Ort Tats 
থেকে স্বাক্ষরহীন সংস্কৃতির লোকায়ত মহিমায় মননকে সম্প্রপারিত না] করলে জাতি- 
বিশেষের বৈশিষ্ট্য ও তার সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় লাভ করা সম্ভবপর হয় না! জীবাশ্ম- 
বিদের! যেমন জীবন্ত ও ভরুলতার ফসিল থেকে প্রাপিজগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাস গড়ে 
তোলেন, সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীগণও তেমনি লোকসংস্কৃতির উপকরণ অবলম্বমে সংস্কতি-বিকাশের 
ধারা ও atena ইতিহাস বিশ্লেষণ করেন এবং নৃভাব্বিক-সমাজতান্বিক অন্বেষা পরিতৃপ্ত 
করেন | 

সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের উৎসে লোকদংস্কৃতির উদ্ভব-ইতিহাস সুপ্রাচীন কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক স্থনির্দিষ্টতায় তার অনুশীলন মনন-চর্চার ইতিহাসে সাম্প্রতিককালের ঘটন! এবং 
‘ফোকলোর’ শব্দটির উদ্তব-ইতিহাস দেঁড়শত বত্সরেরও কম। প্ররুতপক্ষে পুরাতব- 
বিষয়ক অমুসন্ধিখসার মৌল উৎসে লোকসংস্কতিচ্চার স্ত্রপাত। ইতিহাস-সন্ধানী সমাজ- 
বিজ্ঞানী ও প্রত্বতাত্বিকের ae ইতিহাসের সীমা যেমন ক্রমপ্রসারিত হয়েছে সুদূর অতীতে, 
তেমন সমাজ-অগ্রগতির পুরোভাগে দীড়িয়েও মননশীল মানুষ সংস্কৃতি-অন্থুশীলনে হয়েছে 
প্রাচীন-অনিসন্ধিৎস্থ । প্রাচীন সংস্কৃতি অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় যে শাম্ের উদ্ভব তা 
প্রথমে “পপুলার অ্যান্টিকুইটি” বা জনপ্রিয় পুরাতনী নামে ঘোষিত হয় এবং পরবর্তীকালে 
‘ফোকলোর’ শব্দ ছারা সুচিহ্নিত হয়। ফোকলোর শব্দটি উদ্ভবের ( ১৮৪৬ Dery) পর 
থেকে যেমন অল্লাধিক রূপ বদল করে পৃথিবীর প্ৰায় প্ৰত্যেক দেশেই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 
গৃহীত হয়েছে তেমন ক্রমান্ধয়ে সমাজ-সংস্কৃতি-চর্চার ইতিহাসে লোকসংস্কৃতির বিষয়গত 
শৃঙ্খলা ও তত্বত কূপ কমবেশি Ras হয়েছে । লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রারম্ভিক পর্যায়ে 
জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও রোম্যান্টিক আবেগ-উদ্দীপ্ড অতীত:মুখীনতার প্রাদুর্ভাব দেখা 
যায় । তুলনামূলক ভাষাতত্ব ও ধর্মমত আলোচনা এবং নৃতাত্বিক অম্বেষার মাধ্যমে উনিশ- 
শতকে লোকসংস্কৃতি চর্চার গতিধারা বহুলাংশে পরিবতিত হয়, এবং এ ব্যাপারে নৃতত্ববিদ্গণ 
বিশেষ ভূমিক! গ্রহণ করেন। অবশ্য উনিশ শতকের নৃতত্ববিদ্গণ লোকসংস্কৃতি গবেষপাঁ 
কর্ষকে মূলত বস্তনিষ্ঠার ভিত্তির উপর প্ৰতিষ্ঠিত করলেও, তাকে আদিম যুগ ও সংস্কৃতি 
বিচারেই প্রধানত সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং অতীত SEER গবেষকগণ লোকসংস্কৃতিকে 
প্রাচীন নরগোষীর মনস্তত্ব ও জীবন-প্রয়াসের ধারক ও বাহকরূপেই মূলত গণ্য করেছিলেন । 
লোকসংস্কৃতির মধ্যে আদিমতার ধারা এবং অতীত-বিশ্বতমুগের সংস্কৃতির অবশেষগুলি 
বজায় থাকলেও আধুনিক লৌকবিজ্ঞানীগণ লোকসংস্কৃতি-অধ্যয়নের কেবলমাত্ৰ ‘আযাণ্টিকোয়া- 
রিয়ন’ বা প্রাচীনতার মূল্য আছে বলে মনে করেন না। আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী- 
গণ লোকসংস্কৃতিকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সদ্বাচলমান এঁভিহাশ্রয়ী 
সংস্কৃতিরূপে গণ্য করেন 


লোকসংস্কৃতি অমুশীলনের পটভূমি ১২৯ 


“জীবনযাপন ও জীবন সংগ্রামের সামগ্রিক কৃতিই লোককুতি বা লোক- 
সংস্কৃতি এবং লোকসংস্কৃতিচর্চা জীবনচর্ধারই অনিবার্য অঙ্গ । অর্থঘন 
অব্যর্থ উচ্চারণে লোকসংস্কৃতির মধ্যে--অতীতের প্রতিধ্বনি, সমকালের 
অভিজ্ঞান ও ভবিস্ততের afer প্রতিফলিত হয়। ইতিহাস ও 
ভূগোলের বস্তুগত পটভূমিকায় সমাজ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি ও 
প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ Ba জন্য প্রয়োজন জীবনঘনিষ্ঠ লোকসংস্কৃতির 
যথাযথ অনুশীলন |” 
পরম্পরা বা উত্তরাধিকার লোকসংস্কৃতির মূল অবলম্বন হলেও, লোকসংস্কৃতিকে একান্ত 
Sears মনে করার মধ্যে লোকসংস্কৃতির ব্যাপ্ত তাৎপর্য সম্পর্কে সংকীৰ্ণ ও সীমাবদ্ধ ধারণা 
পোষণের রক্ষণশীল প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা ষায়। লোকসংস্কৃতির বনস্তুমূখীন অনুশীলনে 
মৃখ্যত ছিধিধ পরিবর্তন বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন 
১. বহিরাগত উপাদান-ধ্যান-ধারণা ও প্রক্রিয়ার প্রভাবজাত বহিরাগত 
পরিবর্তন (borrowal) 
২. সমাজের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংশ্লেষজাত নবতর উদ্ভাবন- 
মুখী পরিবর্তন (innovation) 
ঘে কোন সংস্কৃতির ম্যায় লোকসংস্কৃতির পরম্পরাগত এঁতিহিমূলক চরিত্র থেকে বিবর্তন- 
ধর্মী পরিবর্তনশীল চরিত্রের গুরুত্ব কম নয়। তাই আর্থ-সামাজিক ও এঁতিহাসিক- 
নৃতাত্বিক নানাবিধ কারণে পরিবর্তন বা রলপাস্তরগত লোকসংস্কৃতির জটিলতার মাত্রার 
তাৎপর্য অনুধাবন লোকদংস্কৃতিবিজ্ঞানীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব । 
জীবনের সমগ্রদ্িকের উপকরণ অন্ততূক্ত করে লোকসংস্কৃতি--ইতিহাস, পুরলাতত্ব, নৃতত্ব 
শিল্পতত্ব, ভাষাতত্ব ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হলেও অহুশীলনের শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় 
তার stem স্প্রতিষ্ঠ। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপকরণ গ্রহণ করলেও, বিষয়গত ও 
অনুশীলন-পদ্ধতিগত দিক্‌ থেকে লোকসংস্কৃতির স্বতন্ত্ৰ সত্তা সৰ্বজনস্বীকৃত ঘটনা 
“Folklore isa universal topic, its substance includes 
material from all areas of life; but the particular study 
of this material asa distinct topicand the methods of 
'_ the study distinguish folklore from other disciplines.” 
লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহ বিভিন্নভাবে জীবন-বাস্তবতা থেকে উদ্ভুত বিষয় ও 
প্রত্যয়-সমূহকে যেমন অঙ্গীকার করে নেয়, ঠিক তেমনই জ্ঞানরাজ্যের বিষয় হিসাবে তা 
বিভিন্ন জ্ঞাতিবিষ্যাযুলক বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে! সমাজতত্ব, নৃতত্ব, শিল্পতত্ব, ভাষা- 
তত্ব, ইতিহাস, পরিবেশবিষ্তা, পুরাতত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞাতিবিষ্ঠার সে সংশ্লিষ্ট করেই 
লোকসংস্কৃতি চর্চার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন-অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয়; এবং ferme বিচিত্র 
Raja আলোকেই লোকসংস্কৃতির অস্তনিহিত তাৎপর্য উদ্ঘাটন সম্ভবপর হয় বলে আধুনিক 
লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানীগণ মনে করৈন। অবস্থা বিভিন্ন জাতিবিষ্ভার সঙ্গে সংযোগ-সংশ্লিষ্টত। 
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লোকসংস্কৃতির শিক্ষাগত শৃষ্খলাকে বিপন্ন করে না, বরং লোকসংস্কৃতিচ্চার শ্বকীয়তার 
সুদৃঢ় ধারায় তার স্বাতস্্য স্থচিহ্নিত হয়। প্রারন্তে বিভিন্ন জ্ঞাতিবিদ্বা অনুশীলনের ত্র 
লোকসংস্কৃতিচৰ্চ| শুরু. হলেও, বর্তমানে লোকসংস্কৃতি স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় সুদৃঢ় এবং 
তা ভিন্নতর জ্ঞাতিবিদ্বাযূলক বিষয়সমূহের অনুশীলনের সহায়ক Rata বিবেচিত হয়। 
আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানীগণ লোকসংস্কৃতিকে, জ্ঞাতিবিস্তানুসারী জটিলতা সত্বেও 
নিজস্ব শিক্ষাগত শৃঙ্খলা ও পঞ্ধতিবিদ্যায় ৯২১৬ স্বতন্ত্ৰ অবশ্থ স্বীকৃতি- 

যোগ্য is হিসাবে দাবি করেন-- 
‘Folklore must be 19006101560 asa subject having a 
discipline of its own. In its formative period folklore 
used to be studied along ‘with or under other subjects. 
But to-day it is no longer a branch or sub-branch of any 
other subjects of humanities or social sciences. Paradoxi- . 
cally it may be said that the study of folklore began 
through the study of allied subjects and evolved duly as 
a subject major ‘with its own dominion- and discipline, 
ahd now folklore itself helps to the study of the same 
allied subjects,.-.On the whole folklore is an exciting 
field of study for its relative complexity, In spite of ‘its 
complex inter-disciplinary character folklore as a subject 
passed the test of more than a century and established 
itself well as a specific field of study with its own disci-. 

’ pline and methodology.” 

শতাধিক বৎসরের পথপরিক্রমায় লোকসংস্কৃতি পাশ্চাত্য দ্বেশসমূহে অধুনা স্বকীয় 
“শিক্ষাগত শৃঙ্ধলায় অধিষ্ঠিত বিষয়। শিক্ষাগত শৃঙ্খলাহুযায়ী ste হিসাবে তাই লোক- 
‘সংস্কৃতি চর্চায় তত-নির্ভর মতবাদগত প্রত্যয় (Theories) এবং অনুশীলনের পদ্ধতিবিস্যাগত 
\(Methodology) অন্বেষা একান্ত অনিবার্ধ। লোকসংস্কৃতিচ্গকে সুশৃঙ্খল করে ভোলা 
এবং সেইসঙ্গে লৌকসংস্কৃতিশাস্্কে সমগ্র মানবিক সম্পদ ও বিদ্যায়তনিক সারবন্তুর অভি- 
'ুখীন করে তোলার জন্তু লোকসংস্কৃতির স্বরূপকে তত্মূলক-মতবাদগত ও অনুশীলন 
পদ্ধতিগত দিক থেকে স্থুনির্ণাত করে নেওয়া প্ৰয়োজন ৷ ভাবাবেগ নিরপেক্ষ মতবাদ্গত 
উপলব্ধির গভীরতা এবং পদ্ধতিবিষ্াগত দক্ষতার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই লোক- 
সংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্মত বিষয়গত নিষ্ঠা ও অনুশীলন যথাৰ্থ সার্থকতা লাভে সমর্থ হয় বলে 
বিবেচিত হয়। তত্ব ও পঞ্ধতিবিদ্যাগত wp নিষ্ঠাহীন অবৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা লোকসংস্কৃতি 
‘pth নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। এই জন্তই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষরূপে লোকসংস্কৃতির 
সুশৃঙ্খল অধ্যয়ন-অন্থশীলনের নিমিত্ত তত্ব ও পদ্ধতিবিষ্ভাগত আলোচনাকে প্ৰাধান্য প্রদান 


| cats অহলীননর “ba ১ 
করা. হয়। . 'উপার্দান-উপকরণের বৈচিত্র্য ও স্থানকালের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ' এবং 
শিক্ষান্গপারী ভিন্নমুখী প্রবণতার প্রভাবে লোকসংস্কৃতিচর্চায় নানা প্রকার মতবাদ বা 
পদ্ধতির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। লোকসংস্কৃতির বিষর্-পরিধির বিস্তার ও লোকসংস্ৃতি 
চর্চার উদ্দৈশ্য-ব্যাপকতা লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে ব্ছমুখী-তৎপরতার E করেছে। যার 
মধ্যে 'এতিহাসিক- পুরাতাত্বিক-_সমাজ্ঞভাত্বিক - নৃতাত্বিক_ মনস্তাত্বিক--ভাষাতাত্বিক 
__নন্দনতাত্বিক প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ প্রধনি। -জ্ঞানীমনশীলনের ক্ষেত্রে নোকসংস্কৃতিচৰ্চায় যে 
. বহুমুখী তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় তার অন্তরঙ্গ স্বরূপ বিশ্লেষণে লোকসংস্কৃতি অম্বেষার মৌল 
পদ্ধতি হিসাবে ষষ্ঠ প্রকার- অমুসন্ভিংসার প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করে, শাখা-উপশীথাসিহ 
দোঁকপংস্কৃতির মৌল অনুসন্ভিৎসার গতিপ্রকৃতি নিয়ঙ্নপে প্রত্যক্ষ করা যায়__ 


৫৫ লোকসংস্কৃতি wafer ঢ় 
> cr ৷ 
অতীত আঙ্গিক শৈল্পিক ব্যবহারিক ফলিত ean 


১. অনুসন্ধান সংস্থান রসাশ্বাদন উপযোগ প্ৰয়োগ, অনুশীলন 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্ৰে লোকসংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসে বিভিন্ন সময় প্ৰত্যয় ও উদ্দেশ্যামুযঙ্গের 
ভিন্নতায় বহুমুখী প্রবণতা বা মতবাদ আত্মপ্রসার লাভ করেছে যায় মধ্যে--বিবৰ্তনবাদ, - 
বিকীরণবাদ, সম্প্রসারণবাদ, ব্যবহারিকউপযোগবাদ, কলাকৈবল্যবাদ, সংমিশ্রপবাদ, আজিক- 
সংস্থানবাদ, ন্দমূলকবন্তবাদ প্রভৃতি সবিশেষ উদ্লেখযোগ্য ।* লোকসংস্কৃতিচর্চার ধারায় 
বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত ও বিকশিত তত্ব ও পদ্ধতিবিষ্ভাগত মতবাদ সমূহের সম্যক আলোচনায় 
এই মুহুৰ্তে প্রবিষ্ট না হয়েও সাধারণভাবে বলা যায়--লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের বিভিন্নমূখী 
প্রবণতাসমূহ লোকসংস্কৃতি অমুশীলনের ভিত্তিভূমিকে শিথিল করে না, বিপরীতক্রমে 
লোকসংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক-মনন্ব যূল্যমানকে প্রসার ও প্ৰতিষ্ঠিত করে। = 

ট্রাম পটার কফিন-এর ভাষায় লোকসংস্কৃতি ‘often misunderstood field’ তথা 
athe ভুলভাবে বিবেচিত হবার ক্ষেত্র_এ কথা.সভ্য, কিন্ত বিদ্যায়তনিক শাস্ত্ৰ হিসাবে 
লোকসংস্কৃতি-অনুশীলনের যাখাৰ্থ্য যে বিশেষ অর্থে একান্তর্ূপেই বিষয়ানুবন্ধন ও শিক্ষাগত 
শৃঙ্খলা! নির্ণয়ের মুখাপেক্ষী---একথ| বিশ্বত হওয়া উচিত নয়। সামাজিক-অর্থ নৈতিক 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দবান্বিক বৈশিষ্ট্য ও “ট্রেটকালচার কমপ্লেকস-এর সমধ্বিত প্রবাহে, 
লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে কি ভাবে পরম্পরাগত cheg ও কৃতির 
উত্তরাধিকার সম্প্রলারিত হয় এবং সমাজবাস্তবতার কার্যকারিতা প্রতিভাসিত হয়, তার 
সামগ্রিক তাৎপর্য অনুধাবন লোকসংস্কৃতিবিজানের দৃষ্টিকোণ (folkloristics) ভিত্তিক 
তত্ব ও পন্ধতিবিষ্তাগত অন্থশীলনেই সম্ভব। সাধারণ ভাবে বলা যায়, একাস্তরূপে বিষয়- 


* crave fea তত্ব ও গদ্ধতিথিদ্া বিষয়ক-স্বকীয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলা নির্ভর সামপ্রিক আলোচনার 
ws বর্তমান লেখকের “লোকসংস্ক,তির তৰ্বরপ ও স্বরূপসন্ধান” এবং “লোকসংস্কতি প্রদঙ্গ ও বঙ্গদেশ” 


প্ৰ্থঘয় ABT (এ. মুখাৰ এও কোং ২ বন্কিম চ্যাটাৰজাঁ Rb, কলি-৭৩ ) | 
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উপকরণ-অকিক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ বা পদ্ধতিবিস্যাগত বস্তুনিষ্ঠ অন্বেষা ভিত্তিতেই 
লোকসংস্কৃতি-অনুশীলন সার্থকতা লাভ করে। কোন সুনির্দিষ্ট we বা পদ্ধতির অন্ধ অমু- 
সরণ নয়, দেশ-কালধৃত ও বন্ত-উপকরণ-সঞ্াত বাস্তবতার বিশিষ্ট ভিত্তি অবলম্বনেই 
লোকসংস্কৃতি-বিশ্লেষণে অগ্ৰণী হওয়া প্রয়োজন এবং এই পথেই লোকসংস্কৃতি চর্চায় সামগ্রিক 
শৃঙ্খলা সংস্থাপন সম্ভব । এইভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
অম্বেষায় সম্ভবত সমনম্বিত দৃষ্টিকোণ (holistic approach) ক্রমপ্রসারতা লাভ করেছে। 
সামগ্রিক বিচারে মনে হয়' বিস্তৃতরূপবীক্ষণ তত্ব ও সুন্মাচ্জুবীক্মণ তত্ব (macro and micro 
theory ), সমকালবদ্ধ ও কালপ্রবাহিত বিশ্লেষণ (synchronic and diachronic 
analysis) এবং আনুভূমিক ও Gey অভিগমন (horizontal and vertical approah)= 
সংশ্লিষ্ট ভিন্নমুখী প্রবণতাসমূহের সমাহার-জাত তত্ব ও পদ্ধতিবিদ্ার সমন্বিত প্রয়োগ- 
বৈশিষ্টেই লোকসংস্কৃতির বিষয়নিষ্ঠ অনুশীলন ক্রমগ্রসারী নব নব দিগন্তের 
প্রতি্রতিময় হয়ে উঠতে পারে। ৰ 


. রাজা রাধাকাস্ত দেব 
 €১০ই মার্চ, ১৭৮৪-১৯ এপ্ৰিল, ১৮৬৭) 
, তুষারকাস্তি মহাপাত্ৰ 
উনিশ শতকীয় নবজাগরণের অন্যতম খত্িক রাজা রাধাকাস্ত দেব, অথচ তাঁর কৃতিত্ব 
অনেকাংশে বিশ্বত। সমকালীন প্রায় সমস্ত সংস্কারসম্পর্কিত কাজের সঙ্গে তার ‘নিবিড় 
যোগ, যুক্ত কাজের নেতৃত্বেও তিনি । শিক্ষাবিস্থার ও সংস্কারে আমরণ সমগিত-প্রাণ, 
বাগালির রাজনৈতিক চেতনা Gare অগ্রণী, স্বাধিকার অর্জন ও রক্ষায় সদ্বাসতর্ব, 
জাতির কল্যাণে নানা কর্মে রামমোহনের সহযোগী, প্ৰাথমিক নারী শিক্ষাবিস্তারে 
বিস্তাসাগব্রের যোগ্য পূর্বস্থরী ; তবু তিনি রামমোহন-বিষ্তাসাগরের বিপরীত মেরুর অধি- 
বাসীরূপেই পরিচিত । কারণ, সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা বিপরীতমূখী। 
অটল আত্মবিশ্বাস কন্ধুভার মতো! বিরোধিতাতেও তিনি অকপট। তার দ্বিধাহীন 
মনোবল ও সনিষ্ঠ কর্ম ভার we সুকৃতিকে ছাপিয়ে কালিমা লেপন করেছে তার চরিত্রে! 
কারণ, তর জীবন-ইতিহাসে আমাদের উদাসীনতা | 
শিক্ষনর উন্নতিতেই রাধাকান্তের সবচেয়ে বেশি অবদান। হিন্দু কলেজ প্ৰতিষ্ঠা ও 
পরিচালনা, হিন্দু কলেজ পাঠশালা, হিন্দু Rotel বিদ্যালয় ও হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ 
স্থাপন ও রক্ষার ব্যবস্থা, শোভাবাজারে বালিকা বিস্ভালয় ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা 
সংস্কৃত কলেজের উন্নতিসাধন, কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি 
পরিচালনা, স্বীশিক্ষ! বিস্তার, কারিগরী, ও চিকিৎসা বিস্তার প্রসার ও আধুনিকীকরণ, মাতৃ- 
ভাষাকে ক্ষার বাহন করে তোলা, ‘শব্ববল্পফ্ৰুম’ সংকলন, ভাষাজ্ঞানের জন্য পুস্তক প্ৰণয়ন 
ও পুস্তক রচনায় অন্যকে প্রেরপাদান, ‘গৌড়ীয় সমাজ’ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তৎকালীন মহৎ 
‘কৰ্ষস্বোগে রাধাকান্ত ছিলেন অগ্রণী ৷ সমকালে শিক্ষার উন্নতিমূলক এত বিভিন্ন কাজে 
আর কেউ জড়িত ছিলেন কিনা সন্দেহ। 
এদেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিষ্তার প্রসারে রাধাকাস্ড অন্ততম ভগীরথ। তাঁর লক্ষ্য 
ধর্মনিরপ্ক্ষে শিক্ষা । তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যথার্থ শিক্ষার জন্ত যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে 
ধর্মনিরপ্ক্ষেতা প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষাবিস্তারের ছলে মিশনারীদের Sie প্রচারের 
প্রবপতাকে রোধ করতে হলেও অপরিহার্য ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা | ভারতহিতৈষী বেথুন অথবা 
উদার মনসিকতার প্রবক্তা ভিরোজিওর সঙ্গে তার বিরোধিতার কারণ এই আদর্শ এবং 
আদর্শে অবিচল নিষ্ঠা । ভিরোজিওকে হিন্দু কলেজ ত্যাগে বাধ্য করে ঘি তিনি তার 
প্রতি অবিচার করে থাকেন, তবে সে অবিচার Sta নিজের প্রতিও কম করেন নি। কারণ, 
নিজেও ত্যাগ করেছিলেন হিন্দু কলেজের সঙ্গে চৌত্ৰিশ বছরের ঘনিষ্ঠ যোগ । 
১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে শব্ধকল্লক্রম’-সংকলনের কাজে প্ৰত্যক্ষভাবে আত্মনিয়োগের আগের 
কালপর্বক্কে বলা ate তার প্রস্তুতির কাল। ইতিমধ্যে তিনি বাড়িতে বাংলা, আরবি, 
ফারসি ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেছেন, কানিংহামের ক্যালকাটা আযাকাডেমিতে ইংরেজি 


১৩৪ í বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
শিক্ষালাভ ছাড়াও নিয়মিত চর্চায় ইংরেজিতে ব্যুৎপৃত্তিলাভ করেছেন, সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্যচৰ্চাতেও নিবিষ্ট থেকেছেন। বস্তুত AFAT সংকলনের পরিকল্পনা পরবর্তীকালে দেখা 
দিলেও একটি অভিধান রচনার মতো উপকরণ সচেতনভাবে তিনি সংগ্রহ করেছেন ১৮০৩ 
থেকে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই | পিতামহ নবকৃষ্ণ আশাতীত অর্থোপার্দন করে সামাজিক 
প্রতিঠা,ও কায়স্বকুলশ্রোমণি হওয়ার আকাঙ্ষায় অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। কলকাতার 
wate সমাজে যখন তিনি প্ৰতিষ্ঠিত, দক্ষিণ রাটীয় কুলীন sire কুলপতি গোপীকাস্ত সিংহ 
চৌধুরীর পৌত্রী গঙ্গামণির সঙ্গে বিবাহ সুত্রে ( দশ বছর বয়সে ) রাধাকান্ত লাভ করলেন এই 
সমাজের ত্রয়োদশ গোঠীপতিত। সামাজিক যশ ও প্ৰতিষ্ঠা, অফুরন্ত বিত্ত . অকুত্রিম 
বিদ্ান্থরাগ সম্বল করে রাধাকান্ত এগিয়ে এলেন শিক্ষাবিস্তার ও সমাজকলযাণে। 

১৮১৫ SPDT শুরু হল শব্দকল্প্ৰামের অন্য কাজ । তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলরকে 
একটি চিঠিতে ( ১৮ নভেম্বর, ১৮৫৬) তিনি জানিয়েছিলেন ‘to revive the study of 
. Sanskrit in my own country where it has been on the decline’. রামমোহন 
থেকে এভাবেই তিনি fami রামমোহন শাস্তাস্বাদ ও “tia বচন নিয়ে ব্যস্ত 
থেকেও মনে করতেন সংস্কৃতচৰ্চা এদেশবাসীকে কুসংস্কারেই নিমজ্জিত রাখবে। অন্তপক্ষে, 
রাধাকান্তের বিশ্বাস ছিল কুসংস্কার দূরীকরণের অন্যতম উপ'র প্রাচ্যবিষাচ্চা। রাধাকান্তের 
সিদ্ধান্ত যে অত্রান্ত সে সত্য আজ স্বীকৃত। যোল লক্ষ টাকা ব্যয়ে (প্রথম qe ১৮১৯, 
পরিশিষটব্ূপে অষ্টম খণ্ড ১৮৫৮ভে প্রকাশিত ) এই অসামান্ত কর্মঘজ্ঞের পরিসমাধিতে দ্বেশ- 
বদেশে BES সমাদর লাভ করলেন রাধাকান্ত। তুলনামূলক ভাষাতত্চ্চার কল্যাণে 
ইউরোপে তখন সংস্বতচর্চার উষালয়। শিবকল্পক্রম” ইউরোপীয়, পণ্ডিতকুলের কাছে পরম 
আদ্ররণীয় গ্রন্থ বিবেচিত হল । . 

১৮১৭ Spice হিন্দু কলেজ প্ৰতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ববৎসরে এই উদ্দেশ্যে যে কমিটি গঠিত 
হয় তার কুড়িজন দেশীয় স্দস্তের অন্যতম ছিলেন রাধাকান্ত। ১৮১৮তে তিনি হন, 
কলেজের অন্যতম ডিরেক্টর । কলেজটিকে একটি আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রৰপে গড়ে তোলায় . 
মুখ্য ভূমিকা, রাধাকান্তের । তীরই কৃত নিয়মাবলীর প্রথমে আছে কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ 

—'The tution of the sons of Hin Joos in the English and Indian lan- 
guage and in the literature and science of Europe and Asia’. প্ৰাচ্য ও 
প্রাশ্চাত্যবিষ্ঠায় হিন্দুপম্ভানগণকে দীক্ষিত করাই হিন্দু কলেজের উদ্দেশ্য । নিয়মাবলীতে 
নিয়মিত পঠনপাঠন, ছাত্রদের উপস্থিতি, অভিভাবকের কর্তব্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। পরিচালক হিসাবে রাধাকান্ত তার চাহি i পালনের প্রতি 
অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতেন | 

আদিতে কলেজ চলত vate হিন্দুর অর্থাসুকুল্যে। কলেজের আঘিক অবস্থা তেমন 
সচ্ছল ন| থাকলেও we পরিচালনায় ঈপ্দিত লক্ষ্যের প্রতি we এগিয়ে যেতে অঙ্কবিধা 
হয়নি। অর্থাভাব সত্বেও ১৮১৯ Dota সাময়িকভাবে কলেজটিকে অবৈতনিক করার ' 
প্রয়াসে পরিচালকদের পিক্ষাপ্রসারের প্রতি ষথাথ অনুরাগের পরিচয় 'মেলে। Bays 


রাজা রাধাকান্তি দেব | ১৩৫ 


সোসাইটি পরিচালিত স্কুলের অন্ন কুড়িজন ( পরে তিরিশ জন ) ছাত্রকে বৃত্তি দিয়ে হিন্দু 
_ কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থার মধ্য দিয়েও রাধাকান্ত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রের বিনা বেতনে 
উচ্চশিক্ষা লাভের অস্থবিধা দূর করেন । মহৎ প্রচেষ্টায় প্রথম বিপত্তি দেখা দিল জোসেফ 
ব্যারেটো কোম্পানি দেউলিয়া! হয়ে যাওয়ায় । কলেজের oe সংগৃহীত অর্থ এই 
কোম্পানিতেই জমা থাকত । তা নষ্ট হওয়ায় চরম আরিক সংকট দেখা দ্বিল। অনস্ভোপায় 
হয়ে পরিচালকগণ অনুদানের জন্য সরকারের শরণাপন্ন হলেন। ১৮২৩ থেকে অন্তদানের 
সুত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ ক্রমে কলেজে অবাঞ্ছিত পরিবেশ ডেকে আনল | 
অনুদানের অন্তরালে সরকারের বতৃত্ববৃদ্ধি দেশীয় পরিচালকদের ক্ষমতা ক্রমশ গ্রাস 
করে দীর্ঘদিনের অজিত অধিকার এবং বেসরকারী উদ্যোগের স্বাধিকার যেমন হরণ করল 
তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার আদর্শকেও বিপর্যস্ত করে দিল | বরং মিশনারীদের শিক্ষাপ্রসারের 
নানাস্তরে Pia মহিমাকীর্তনের উদ্দেশ্য এতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দ্বিল। এর 
HTS কলেজের অধ্যক্ষ পদে পারি জেমদ্‌ আযাডামসনকে নিয়োগের চেষ্টার মধ্য দ্বিয়ে। 
বিলাতের কোর্ট অব ডিব্েক্টর্সূ-এর সে-চেষ্টা -রাধাকাস্ত সহ দেশীয় পরিচালকদের 
বিরোধিতায় ফলপ্রস্থ হয়নি । = i 
- ভিরোজিও শিক্ষকয়ূপে হিন্দু কলেজে যোগ দেন:১লা মে, ১৮২৬ । সুশিক্ষক হিসাবে 
সমাদৃতও হন। কিন্তু ‘আযাকাডেমিক জআ্যাসোসিয়েশন” (১৮২৮) গঠিত হওয়ার পরে 
পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে । . আযাসোসিয়েশনের সভ্য, তার অনুগামী. হিন্দুকলেজের কিছু 
( পরবর্তীকালে ‘ইয়ংবেঙ্গল’ গোষ্ঠীর wae ক্র) উদ্ধার নীতির প্রতিক্রিয়ায় মাত্রা- 
Ré অসংঘত,আচরপ (ম্থরাপান, গোমাংস ভক্ষণ ইত্যাদি) ও ধর্মীয় উদ্বারতার নামান্তর 
হিন্দুধর্মের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন সকলকে বিচলিত করে। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের 
উপরও এর প্রভাব পড়ে। অনেক অভিভাবক তাদের পুত্রদের এই অতি-উদ্দার নীতির 
কবল থেকে- রক্ষা করতে কলেজে পাঠানো বন্ধ করেন। কলেজের স্বার্থে এবং 
ভিরোজিওর সন্মোহনী প্রভাব থেকে ছাত্রদের মুক্ত করতে রাধাকান্ত ও অন্তাম্য পরিচালক- 
গণ ভিরোজিওকে কলেজ থেকে বিভাড়নের সিদ্ধান্ত নিলেন। ভিরোজিওর বহিষ্কারের 
(এপ্রিল ১৮৩১) কারণ সম্পর্কে রাধাকান্ত একটি চিঠিতে মন্তব্য করেছেন, ‘he---(fecatfene) 
was dismissed on the public feeling.’ 
রামমোহনের বন্ধু উইলিয়ম আযাভামকে রনি EEE 
কারণে আপত্তি ভোলেন। - তিনি উইলদনকে লেখেন যে (১৯ জানুয়ারি, ১৮৩২ ) 
আযাভামকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক করতে তাঁর আপত্তি আছে কারণ ভিনি প্রথমে 
ছিলেন পাদ্বরি, তারপর হন রামমোহনের বৈদ্বাস্তিক মতে বিশ্বাসী এবং সব শেষে ইউনিটা- 
রিয়ান। ১৮৪৮ গ্রীস্টান্ডে হিন্দু কলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্ত্র বহু এবং ১৮৪৯ খ্ৰীস্টাকে ছাত্র 
গুরুচরণ সিংহ Spied গ্রহণ করলে তাঁদের বহিষ্কার নিয়ে হিন্দুকলেজের দেশীয় ও বিদ্বেশীয় 
পরিচালকদের মধ্যে বিরোধ বাধে। উভয় ক্ষেত্রে রাধাকান্ত প্রমুখের ইচ্ছাই পূর্ণ হয় 
( কৈলাসচল্ৰ এবং গুরুচরণ কলেজ ত্যাগে বাধ্য হন )। কিন্তু কৈলাসচন্দ্ের বহিষ্কারের প্রশ্নে 


১৩৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


পরিচালকসভার বিদেশীয় স্তর! দেশীয় arsed বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে তাদের সংখ্যালঘু 
প্রমাণ করেন, এমন কি শিক্ষাকমিটির মাধ্যমে তাদের প্রস্তাব সরকারকে জানানোর পূর্ব 
প্রতিশ্রতিও তারা রক্ষা করেন নি। fits পরিচালকদের সংখ্যাধিক্যের স্থষোগ 
নেওয়ার এই চেষ্টায় ক্ষুব্ধ হয়ে প্রসমকুমার ঠাকুর কলেজের গভর্নর পৰ্বে ইস্তফা দ্বেন। 
পুরুচরণ সিংহকে বিতাড়নের ক্ষেত্রে যদিও দেশীয় ও বিদেশীয় পরিচালকেরা একমত হন 
কিন্তু নীতির প্রশ্নে বিরোধ বাধে বেথুন ও রাধাকান্তের মধ্যে । ভাৱর্তবন্ধু, উদ্নারপন্থী, - 
কলেজ কমিটির তৎকালীন সভাপতি বেথুন ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় বিশ্বাসী রাধাকাস্ত অন্য 
ক্ষেত্রে বন্ধুতা সত্বেও বিতর্কে জড়িয়ে পড়লে আদর্শের সংঘাতে মর্মাহত রাধাকাস্ত কলেজের 
সঙ্গে তার দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের.অন্তরক্দ সংযোগ ছিন্ন করেন (১৮৫০ )। তাঁর পদত্যাগের 
কারণ তথা স্বাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা হোরেস উইললনকে লেখা একটি চিঠিতে (১৮৫১) 
TS হয়েছে? 
‘...'The Council of Education had been gradually encroa- 
ching the privilege of the Managing Committee till under 
the presidentship of the Late Mr. Bethune this encroa- 
chment became so complete as to render the native mem- 
bers mere non-entities,’ 3 | 
রক্ষণশীলতা অথবা কোন ব্যক্তিগত লাভালাভ নয়, আদর্শ ও আত্মসম্রমবোধই 
রাধাকান্তকে বেথুনের সঙ্গে বিতর্কে বাধ্য করেছিল । তিনি খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু 
ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই। কিন্ত খ্রীস্টান যাজকদের যেন তেন প্রকারেণ ধর্মান্তরিত- 
করণ এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারের অনুচিত চেষ্টাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে 
পারেন নি, বরং যথাসাধ্য প্রতিরোধ করে গেছেন ৷ এক্ষেত্রে আপোষহীন বলেই ভিরোজিও 
ও বেথুনের সঙ্গে তার বিরোধ দেখা দিয়েছিল | লক্ষণীয়, মিশনারীদের চেষ্টার প্রতিরোধে 
অথবা বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবেও শিক্ষায় হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা তিনি কখনো! 
করেন নি। 
মিশনারীদের একটি স্থধোগ করে দিয়েছিলেন ইয়ংবেঙ্ল গোষ্ঠী । সকল কুসংস্কারের 
উর্ধে উঠতে গিয়ে তারা হিন্দুধর্মকে পতিত ও গ্রীস্টানধর্মকে প্রগতির প্রতীক মনে করতেন। 
তারই সুযোগ যেমন হিন্দু কলেজে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, wate কম হয় নি | ভিরোজিও- 
শিষ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি তখন খ্রীস্টান, তারই সহায়তায় হিন্দু কলেজের 
সামনে একটি গিরজা! স্থাপনের সংকল্প ঘোষণা করলেন মিশনারীরা (১৮৩৭)। রাধাকান্ত 
হেয়ার প্রমুখের সাহায্যে সে-চেষ্ট শুধু বন্ধ করলেন না, কলেজের পাশে বাংলাভাষার মাধ্যমে 
প্রাথমিক শিক্ষালসারের জন্য হিন্দু কলেজ-পাঠশান| নামে একটি স্কুল শ্বাপনের ব্যবস্থা 
করলেন (১৮৩৯)। পরবর্তী বছরে (১৮ জানুয়ারি, ১৮৪০ ) শুরু হয় এই বিস্তালয়ের 
পঠন-পাঠন। রাধাকান্ত দেশীয় উদ্যোগে গঠিত এই বিদ্যালয়ের কার্ধনির্বাহক সমিতির aes 


হলেন। 


রাজা রাধাকান্ত দেব = ১৬% 


মিশনায়ীদ্বের অপকৌশল ও ইয়ংবেঙজলগোষঠীর মুক্ত মানসের বিষাক্ত নিঃশ্বাস সমাজে যে 
অস্থিরতার 2? করেছিন্স তাতে রাধাকাস্তের মতে! দ্বেবেন্দ্ৰনাথও বিচলিত বোধ করেছিলেন-। 
ea রাধাকান্তের প্রগতিবিরোধী মনোভাবই Sta আশঙ্কার কারণ হয়েছিল এমন ধারণ! 
অমূলক। প্রকৃতপক্ষে, রাধাকান্ত ও দেবেন্দ্ৰনাথ এই ক্ষেত্রে একতাঁবন্ধ হতে চেয়েছিলেন | 
মিশনারীদের একটি সফল কৌশল ছিল অবৈতনিক শিক্ষাদানের নামাস্তরে Sede প্রচার | 
তার প্রতিরোধে হিন্দুর দানে স্থাপিত হল হিন্দু হিতার্থা বিভালয় (১৮৪৬); সভাপতি হলেন 
রাধাকান্ত, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ও হরিমোহন স্নে। সহস্ৰাধিক হিন্দুর সভায় ( ২৫ মে, 
১৮৪৫) এককালীন চল্লিশ হাজার টাকা ও মানিক চারশ টাকা পাওয়ার প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰমাণ 
করে রাধাকাস্ত ও Bote উদ্যোক্তারা জাতীয়তাবোধের বিকাশে কতটা সফল হয়েছিলেন 
এবং হিদুসমাগও মিশনারীদের কাজে কতটা Mets হয়ে উঠেছিল । . বিদ্যালয় ফাণ্ডের, 
রক্ষক ইউনিয়ন Tie উঠে যাওয়ায় অর্থাভাবে দুবছর পরে ATI এই WR প্রচেষ্টার অকাল 
সমাধি ঘটে | ্‌ i 

হিন্দু হিভার্থা বিদ্যালয়ের মতো. একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হিন্দু মেট্রোপলিটন, কলেজ 
(১৮৫৩৮) স্থাপনেও রাধাকান্ত অগ্রণী ছিলেন । এখানেও তিনি সভাপতি এবং 
দেবেন্দ্রনাথ পরিচালক সমিতির সন্ত । এ কলেজও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তবু স্বাক্ষর রেখে, 
গেছে রাধাকান্তের শিক্ষানুরাগ ও অনন্ত কৰ্মকৃতির | 

রামকমল সেনের অনুপস্থিতিতে রাধাকান্ত সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সম্পাদকের দ্বায়িত্ব 
পান ( ডিসেছ্বর্ৰ ১৮৩৬--মাৰ্চ ১৮৩৭ )। ১৮৩৫ Iera শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজি- 
ভাষাকে গ্রহণ করায় সরকার তখন সংস্কৃত কলেজের উন্নতিতে উত্বাসীন। ব্লাধাকান্ত, 
নানাভাবে কলেজের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন। অবশ্য সরকারের অনড় 
সিদ্ধান্তে বিরক্ত হয়ে পরবর্তা কালে শোভাবাজারে তিনি একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন 
করেন (১৮৫৭)। | 

নারীশিক্ষার প্রসারেও রাধাকান্ত অগ্রণী । বেথুন বা বিদ্যাসাগরের মতো সম্বান্ত- 
বংশীয় নারীদের বাড়ির বাইরে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান সম্ভব এ বিশ্বাস অবশ্য তার প্রথমে ছিল 
না। কারণ nate বাড়ির বালিকার! প্ৰকাশ্য পথে বিস্ভাজ নে বার হবে এ ধারণা তিনি 
করতে পারেন নি। তবু এর অন্ুকূলতা স্যর প্রথম প্রচেষ্টা তিনিই করে গেছেন। 
‘জাতির নৈতিক চরিল্র ও সামাজিক হুখবৃদ্ধির পক্ষে স্ত্ীশিক্ষার প্রক্বোজনীয়তা” তিনি 
উপলব্ধি করেছিলেন এবং ধনী দয়িদ্ব নিবিশেষে নারীশিক্ষার বিস্তারে 'দ্রীশিক্ষাকে tafira 
লোকাচার? রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গৌরমোহন বিস্যালংকারকে দিয়ে “্বীশিক্ষাবিধায়ক' গ্ৰন্থটি 
লিখিয়ে নেন। বেথুন তীর খণ স্বীকার করেছেন ধর্মনিরপেক্ষ নারী শিক্ষার প্রথম প্ৰতিষ্ঠান, 
- ক্যালকাটা ফিমেল ga প্রতিষ্ঠার ( ৭ মে, ১৮৪৯) সমকালে তার wants নিয়ে গ্রন্থটি 
পুনমূদ্বণের ব্যবস্থা করে। নারীশিক্ষার দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানই শোভাবাজার রাজাবাড়িতে 
প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্তের বালিক! বিদ্যালয় (১৮৪৯) । 

রাষাকান্তের সমকালে নারীশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল অতিসীমিত। sate হিন্দু পরিবারের 


১৮ 


১৬৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


বালিকার! নিজগৃহে সামান্য শিক্ষালাভ করতেন al দেব পরিবারের বালিকারাও 
এভাবে শিক্ষাপ্রাধ হন! রাধাকাস্ত প্রথমে এরই একটি উন্নত ধরন উচ্চকুলের নারীদের 
শিক্ষার জন্ত ্থপারিশ করেন। পরে নিজের বাড়িতে বালিকা বিস্তালয় স্থাপন করে হিন্দু 
কলেজের কৃতী ছাত্রকে দিয়ে সংস্কৃত ও ইংরেজি পড়াবার বাবস্থা করেন। 


পর্যানশিন mate পরিবারের মহিলা! ছাড়া অন্ুদের ক্ষেত্রে তার দৃষ্টি আরও প্রসারিত | 
এদেশে সীশিক্ষ| বিস্তারে অগ্রণী হন ইউরোপীয় ও মিশনারী মহিলার] | MPi প্রচারের 
সম্ভাবনা থাকা সত্বেও রাধাকাস্ত তাদের উদ্ভোগকে স্বাগত জানিয়েছেন । কারণ, সুচিশিল্প 
ইত্যাদি বৃত্তিমূলক শিক্ষা এভাবে যেমন এদেশীয় মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ ৫ দেবে 
তেমনি এভাবে শিক্ষাপ্রা্থ মহিলারা nate পরিবারেও শিক্ষকতার সুযোগ পাবেন। বস্তুত 
তাতে শিক্ষার প্রসারই ঘটবে । ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ও মিস কুকের উদ্ভোগকে 
তাই রাধাকাস্ত স্বাগত জানিয়েছেন । তিনি এ'দের দ্বারা শিক্ষিত বালিকাদের পরীক্ষান্ত 
পারিতোষিক gta করে তাদের অনুপ্ৰাণিত করতেন। 


রাধাকাস্ত উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষার ae যেমন বিদ্যালয় দূরকার তেমনি অপরিহার্য 
উপযুক্ত পাঠপুস্তকও । পাঠ্যপুস্তকের অভাব মেটাতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের 
মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ( ৪ জুলাই, ১৮১৭ )। রাধাকাস্ত এর 
শুধু কর্ণধার ছিলেন না, সোসাইটি প্রকাশিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংস্কার পেকে প্র দেখা 
সমস্ত কাজই তিনি করতেন। স্থানাভাবের জন্ত পুস্তকণ্ডলি রাখা হত তাঁরই গৃহে । সেটি 
একটি বিতরণ CHENG ব্যবহৃত হত। তারই নিরলস শ্রম, যত ও প্রচেষ্টায় সোসাইটি 
ছু বছরে একত্রিশ হাজার কপি ইংরেজি বই বিক্রি করতে পারে। অন্যপক্ষে, ওই সময়ে 
কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের বই ছাপানোর খরচও ওঠেনি ৷ i 

স্কুল বুক সোসাইটি থেকে রাধাকান্ত তারিণীচরণ মিত্র ও রামকমল সেনের সহায়তায় 
“নীতিকথা? নামে একটি বই সংকলন ও প্রকাশ করেন (১৮১৮)। বইটি ইংরেজি ও 
আরবি ভাষা থেকে অনূদিত একত্রিশটি পল্পসংগ্রহ | এতে নীতির কথা থাকলেও ধর্মের 
জয়গাখ| নেই. রাধাকান্ত বদি প্রকৃতই রক্ষণশীল হতেন তবে সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য 
স্থুভাষিতাবলী ছাড়া অন্ত কিছু তাকে আকৃষ্ট করতে পারত না। আর সংস্কৃত তো তার 
অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। “শব্দকল্পঙ্কমে'র সংকলকের পক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরূপ কাহিনী 
অজান! থাকারও কথা নয়। সোসাইটি থেকে ১৮২১ গ্রস্টাবে প্রকাশিত হয় তার “বাঙ্গালা 
শিক্ষাগ্রন্থ দু'শ অষ্টাশি পৃষ্ঠার এই গ্রস্থটিতে বর্ণমালা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিতাদ্ি’ 
আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য ধারায় প্রাচ্যবাসীক্কে প্ৰাথমিক, শিক্ষাদানের একটি 
আদর্শ গ্রন্থ এটি। রাধাকাস্তের শিক্ষাসংক্রান্ত বাস্তব চিন্তারও পরিচয়। ১৮২৭ Shih 
এই গ্রশ্থটিরই, একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সোসাইটি থেকে প্রকাশিত গৌর- 
মোহনের স্তীশিক্ষা বিধায়কে'র ( ১৮২১) রচয়িতা তিনি না হলেও এই গ্রন্থের পরিকল্পনা, 
কাহিনী নির্বাচন, পাগু,লিপি সংস্কার সবই তার কৃত। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পৌরাণিক ও _ 


-aten রাধাকান্ত দেব ১৩১ 


আধুনিক কাহিনী সংকলন করে নারী শিক্ষায় এদেশীয়দের অনুপ্ৰাণিত করাই গ্রন্থ রচনার 
Gore ছিল। গ্ৰন্থটি সম্পর্কে ৭ জুন, ১৮৪৯ সংবাদ প্রভাকরে” উল্লিখিত হয়: 
বিষয়ের বিশেষ বন্ধু | তিনি বিধাতার ন্যায় ইহার স্বাপনকর্তা হইগ্নাছেন। 
বাঙ্গালা ১২৩১ সালে নানা শাস্ত্রের প্ৰমাণ ও যুক্তি লইয়া স্ত্রীশিক্ষা 
বিধায়ক নামক এক গ্ৰন্থ রচন! করেন। সেই গ্রন্থে তিনি স্ত্ীশিক্ষাকে 
শাস্ত্ৰশিদ্ধ লোকাচার প্ৰসিদ্ধপে উল্লেখ করতঃ সম্পূৰ্ণফৃপে শ্বাভিমত ব্যক্ত 
4 করিয়াছেন। তাহার লেখায় ভদ্রকুলোস্তবা বালিকাদিগের প্ৰকাশ্য 
বিদ্যালয় গমনের বিশেষ বিধি এবং গুকতর অনুরোধ আছে।” 
সামাজিক প্রতিকূল পরিবেশের বিরোধিতায় রাধাকাস্তকে রামমোহন-বিদ্যাাগরের 
অনুন্থত পথই অবগশ্থন করতে হল। তাদেরই মতো নানা শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তি সাহায্য 
তিনি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির আয়োজন করলেন গ্রন্থটিতে । ভাষাশিক্ষার জন্য 
ব্যাকরণ অপরিহার্য বোধে ‘বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রস্থে'র মাধ্যমে, সে অভাব তিনি কিছুটা পূরণ 
করেছিলেন | কিন্তু তিনি একটি পূৰ্ণাঙ্গ বাংল! ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। 
তারই চেষ্টায় স্থুল বুক সোসাইটির তরফে সে দ্বায়িত্ব দেওয়া হয় রামমোহনকে। ‘পাণ্ডুলিপি 
মাত্র প্ৰস্তত’ করে রামমোহন ইংলণ্ড যান । গ্রন্থটির ‘estos বিবেচনার ভার স্থল বুক 
সোসাইটির অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ করে যান তিনি। পূর্বক তাহা সম্পন্ন’ করেন সম্ভবত 
রাধাকাস্তই। ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ প্রকাশে (১৮৩৩ ) রাধাকাস্তের কৃতিত্বও ভাই কম নয় | 
তাছাড়া স্কুল বুক সোসাইটির নানা ধরনের গ্রন্থের পরিকল্পনা থেকে প্রকাশ পর্যন্ত যাবতীয় 
কাজের দায়িত্ব তিনি সোৎসাহে পালন করেছেন। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে মিশনারীদের সাহায্য- 
কেও তিনি বরণীয় ভেবেছিলেন । পারি য়েটস-এর জ্যোতিবিষ্ভ! বিষয়ক একটি অনৃদ্িত 
গ্ৰন্থ তিনি সংশোধন করে দেন। 


আধুনিক শিক্ষার জন্য যেমন আধুনিক শিক্ষায়তন, তেমনি চাই উপযুক্ত পরিচালন 
ব্যবস্থা | এই উদ্দেশ্যে গঠিত হয় ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮)। 
রাধাকান্ত মনোনীত হলেন ভার দেশীয় সম্পাদক । ১৮২৩-এ ইউবোপীয় সম্পাদক হিসাবে 
ডেভিড হেয়ারের যোগদান" পর্যন্ত, রাধাকান্ত 'একৰপ এককভাবেই কাধ্য”পরিচালন| 
করেছেন। ১৮৩৩-এ বড়বাঁজারে অগ্নিকাণ্ডে বিপুল ক্ষতিতে এবং সম্সময়ে ব্যবসায়িক প্ৰতি- 
ষ্ঠানগুলির ক্ষতির পরিণামে বেসরকারী সাহায্য বন্ধ হয়; এর ফলে এবং সোসাইটির 
কোষাগারিক ম্যাকিনটস্‌ কোম্পানির পতনে সোসাইটির কাজ কার্যত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত এই 
দুজনে ছিলেন সোসাইটির কর্ণধার | 

Ls aces wea রে অ স্কুল ও opty 
পাঠশালাগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় পরিচালনার অধীনে এনে শিক্ষাধারার ater বিধান 
(স্কুল সোসাইটি পরিচালিত স্কুলে gage সোসাইটি প্রকাশিত গ্রন্থ পাঠ্য ছিল ), মনোনয়ন 


১৪০ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


দান এবং প্রয়োজনে নৃতন স্কুল স্থাপন। তাছাড়া, আর্ধিক সাহায্য দিয়েও স্কুলগুলিকে 
বাচিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল | 

সেকালে স্কুল ও পাঠশালাগুলিকে একই নিয়মতস্ত্ৰের অধীনে আনা সহজসাধ্য ছিল ন৷। 
কারণ, পরিচালকদের ভয় ছিল এরই স্থযোগে শ্রীস্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা হবে। কিন্ত 
রাধাকাস্তের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি এই সন্দেহ ও আশংকা নিরসন করতে পেরেছিল। 
ফলত দেখা গেল, ১৮২৪-এর মধ্যে একশ ছেষটিটি স্কুলের পচাশিটিই স্থুল সোসাইটির কর্তৃত 
মেনে নিয়েছে এবং ‘অবশিষ্টগুলি শীঘ্রই আমুগত্য স্বীকার SS? 

রাধাকান্ত কলকাতাকে চারটি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগের জন্ত_ একজন 
করে পরিদর্শক নিযুক্ত করেন, কেন্দ্রীয় পরীক্ষারীতি প্রবর্তন করেন, দ্বেশীয় পাঠশালাগুলিকে 
সাধ্যমতো আধিক সাহায্য দিয়ে তাঁদের বাচানোর ও মান বাড়ানোর আয়োজন করেন। 
মেধাভিত্তিক পারিতোধিক দানের ব্যবস্থা করে হুস্থ প্রতিযোগিতা ও শিক্ষার উন্নতির ব্যবস্থা 
করেন এবং স্কুল সোসাইটির খরচে কুড়ি ও পরে তিরিশটি (স্কুল সোসাইটি পরিচালিত স্কুলের) 
ছাত্রকে হিন্দু কলেজে পড়াবার ব্যবস্থা করেন। পঠন-পাঠনের মানোন্নয়নে তিনি একটি 
ফলজপ্রস্থ পন্থা প্রবর্তন করেন। মেধাভিত্তিতে পারিতোষিক শুধু ছাত্রকেই দান করা হত 
না। উপযুক্ত ছাত্র তৈরির as শিক্ষক সাশ্মানিক বৃত্তিলাভ করতেন। ম্যাফিনটস 
কোম্পানি বন্ধ হওয়ায় সোসাইটির একমাত্র আয় ছিল সরকারী অনুদান মাসিক পাচশ 
টাকা । রাধাকাস্ত চেয়েছিলেন গোসাইটির যেসব ছাত্র হিন্দু কলেজে পড়ছে তাদের জন্ম 
ভিনশ টাকা ব্যয় করে বাকি টাকা দেশীয় বিস্যালয়গুলিকে বাচিয়ে রাখার জন্য ব্যয়িত, 
হোক । কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার তাদের মাধ্যমেই ঘটছে অথচ সেগুলিই 
অর্থপঙ্কটে ayy | তার এ প্রস্তাব নাকচ হয়ে পুরো টাকাটাই খরচ হুল হেয়ারের পটলডাঙা 
ইংরেজি স্কুলের জন্য (মাসিক ব্যয় ছিল পাঁচশ চল্লিশ )। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রসারে রাধাকাস্তের একাস্তিক ইচ্ছার কথা এই ঘটনা! থেকেই অনুভব করা! যায়। 

মানবিকী বিস্তার বিকাশের সঙ্গে কারিগরী ও চিকিৎসা বিদ্যার আধুনিকীকরণ ও 
প্রসারের প্রতিও রাধাকাস্তের দৃষ্টি ছিল । এদেশে আধুনিক নারীশিক্ষায় অগ্রণীর ভূমিকা 
নিয়েছিলেন মিশনারীরা। এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় মিস কুকের ( পরে মিসেস 
উইলপন ) চেষ্টা । স্নীশিক্ষ| বিষয়ে হিস কুকের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে ১৮২১ খ্রীস্টান 
তিনি ভবলিউ. এইচ পিয়ার্সকে লেখেন “বদি দরিদ্র অথচ সঘংশ জাত হিন্দুনারীরা তাহার 
( মিস কুকের ) নিকট সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে হাতের কাজ ও যান্ত্ৰিক fae! আয়ত্ত করিতে 
পারে তবে নারী শিক্ষা প্রসারে সুবিধা হইবে? এদেশের মহিলাদের দুরবস্থা ও দারিগ্র্য 
দূরীকরণের বিশল্যকর্ণী যে মহিলাদের কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে শেখানো 
শিক্ষাবিস্তারের আদিপর্বেই রাধাকাস্ত তা উপলব্ধি করেছিলেন ৷ 

১৮২২ Abt রাধাকান্ত এগ্রিকালচার্যাল আযাও হার্টিকালচার্যাল সোসাইটির সভ্য 
হিন। ২৮২৪-এ হন এই সংস্থার সহ-সভাপতি । এ-বছরই চব্বিশ পরগনার কৃষির উন্নতি 
বষয়ে তিনি সচেষ্ট হন এবং এ-বিষয়ে প্রবন্ধও রচনা করেন। ১৮৩২ শ্রীস্টাবে উদ্চানবিষ্তা 


রাজা রাধাকান্ত দেব - ১৪১ 


সম্পর্কিত একটি-গ্রস্থ তিনি ফারসি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন । এই অনুবাদ গ্রন্থের 
as তিনি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির দ্বারা উচ্চ প্রশংসিতও হন। 
সতীদ্বাহ প্রথা বিলোপ আইন সিদ্ধ করায় বড়লাট বেনটিংকের সঙ্গে যখন ভার বিরোধ 
তুঙ্গে সেই ১৮৩. Bote চিকিৎসা Rol বিষয়ে বেনটিংক যখন পাঁচজনের কমিটি গঠন 
করলেন, অন্যতম সদ্বস্ত হিসাবে গ্রহণ করলেন রাধাকাস্তকে__শিক্ষা ব্যাপারে চিন্তায় রাধাকান্ত 
তখন অপরিহার্য ব্যক্তি । রাধাকাস্ত আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার প্রলারে অভিমত ব্যক্ত 
করেন ; এমনকি শিক্ষার সম্পূ্ণভার জন্য শবব্যবচ্ছেদবেরও সুপারিশ করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রতিষ্ঠিত হল মেডিক্যাল কলেজ । এখানেও দেখা গেল রাধাকান্তের অনন্ত ভূমিকা | 
তিনি আধুনিক চিকিৎসাবিষ্ঠায় বুুৎপন্ন হতে ছাত্রদের শুধু উৎ্লাহিতই করলেন না, 
উন্নততর ০০০০০০০০০০৪ Rave পাঠাবারও ব্যবস্থা 
করলেন | 
ন শিক্ষার উন্নতিকল্পে রাধাকান্ত শ্ৰম, BOEN REE SET দ্বেশের 
উন্নতি, দারিদ্রাজয়, সামাজিক কলুধত।র উৎসাদ্বন, সর্বোপরি মানসিক উৎবর্ষ যে শিক্ষার 
মাধ্যমেই সম্ভব এ-বিশ্বাস তার ছিল। প্ৰাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা সর্বস্তরের শিক্ষা! সম্পর্কে 
০তিনি শুধু চিন্তা বা চেষ্টা করেন নি, বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করে আপন শিক্ষা- 
চিন্তাকে একটি অথণ্ড সুত্রে আবদ্ধও করতে পেরেছিলেন । মাতৃভাষা শিক্ষা এবং মাতৃ 
ভাষার মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষাই যে জাতির উন্নতিতে অপরিহার্য এবং উন্দেশ্যহীন শিক্ষা 
যে শুধু বেকারের সংখ্যাই বৃদ্ধি করে এবং বৃথা আত্মাভিমানে পৈত্রিক পেশা থেকেও তাকে 
বিচ্ছিন্ন করে এই সাবধানবাণীটি) দেড়শ’ বছরেরও আগে রাধাকান্ত আমাদের শুনিয়ে 
গেছেন ঃ 
| ‘As soon as the people will begin to reap the fruits of a 
solid Vernacular education agricultural and industrial - 
schools may be established in order to qualify the 
enlightened masses to become useful members of the 
society. Nothing should be guarded against more care- 
fully than the insensible introduction of a system whereby, 
with a smattering knowledge of English, youths are 
weaned from plough, the axe ‘and the loom, to render 
them ambitious only for the clerkships for which hosts 
would beseige the Government and Mercantile offices,’ 
রাষাকান্তের সুদূরপ্রসারী শিক্ষাচিস্তা যতটা অহুস্থত হয়েছে ভার সুফল জাতি ততটাই 
ভোগ করেছে। অন্তপক্ষে, যে অংশটুকু অবহেলিত হয়েছে তার প্রতিফল জাতিকে আজও | 
ভোগ করতে হচ্ছে। . - 
প্ৰগতিবাদী ও প্র ভিবিরোধী এই সরদ বিভাজনে রাধাকান্তের কর্মকৃতিত্থকে বিচার 


১৪২ বাংল। সাহিত্য পত্রিকা 


অস্থচিত। যোগ্য কারণেই যে তিনি উদারনীতিক বেথুন, হেয়ার অথবা ভিরোজিওর সদ 
বিরোধ ও বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। শিক্ষার ক্ষেত্র 
aire অঙ্ণুপ্রবেশ রুখতে ভিরোজিও ও বেখুনের কাজের সমালোচনা করতে তিনি 
বাধ্য হন। এক্ষেত্রে তার আপোষহীন মনোভাব তীর দৃঢ় চরিত্রমহিমাই প্রকাশ করে।' 
নারীশিক্ষার প্রসারে হেয়ারের অকুঠ চেষ্টায় অন্থরক্ত ও উৎসাহিত হয়েও হেয়ার যখন . 
অর্থাভাবের কারণে স্কুল সোসাইটি পরিচালিত বাংল! পাঠশালা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন ( ১৮৩৩ ), রাধাকান্ত তার প্রতিবাদ না করে পারেন নি। কারণ হেয়ারের প্রস্তাব 
কার্যকর হলে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার প্রসার, মাতৃভাষা! শিক্ষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার 
অপরিহার্য স্থযোগ অন্তত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে এই ছিল Sta ধারণা । জাতির 
পক্ষে তা কোন অবস্থাতেই কল্যাণকর হতে পারে না।। 
, প্রত্যক্ষ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও রাধাকান্ত দেশের উন্নতিব্ধায়ক অনেকগুলি 
সংস্কার অন্ততম কর্ণধার ছিলেন । এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ‘গৌড়ীয় সমাজের’ 
( ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮২৩) নাম। জাতির সার্বিক কল্যাণচিন্তায় প্রথম প্রতিষ্ঠান, ‘গৌড়ীয় ' 
সমাজ” । ইতিপূৰ্বে যৌথ উদ্যোগে “গড়া সমস্ত সংস্থারই উদ্দেশ ছিল শিক্ষার প্রসার ৷ 
শিক্ষাসহিত সাৰ্বিক সামাজিক উন্নতির চিন্তা ‘গৌড়ীয় সমাজে'ই প্রথম দেখা গেল I, 
র্লামমোহন-অনুগামী প্রসন্গকুমার ঠাকুর ও বারকানাথ, কায়স্থ কুলপতি রাধাকান্ত, ব্রাহ্মণ ' 
রামজয় তর্কালংকার, বানীচরণ ও গৌরমোহন বিদ্যালংকার এবং বৈদ্য বুদ্ধিজীবী রামকমল 
সেন.সেখানে অভিন্নচিস্তায় আবদ্ধ ছিলেন। এই ‘সমাজ’ নানাকারণে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, 
তবে এর দশজন বিধায়কের অন্যতম রাধাকান্ত তার ধর্মনিরপেক্ষ সঙগাজসংস্কারের একটি 
পীঠস্থানরূপেই যে সংস্থাটিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তার ইতিহাস প্রতিষ্ঠানটির কার্য- 
বিবরণী .থেকে স্পষ্ট হয় ' এছাড়াও তিনি অনিবার্ষরূপে জড়িত ছিলেন ‘সাগর আইল্যাণ্ড 
সোসাইটি' (১৮১১), এগ্রিকালচার্যাল site হর্টিক্ালচার্যাল সোসাইটি,টি কমিটি (১৮৩৪), 
জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনসট্রাকশান ( সদ্বস্ত £ ১৮৩৫-৩৬, ১৮৪১-৪২, ১৮৪৩-৪৪ 
'বর্ধকালের জন্য ), “লোক্যাল বোর্ড অব ভিরেকশন” ( ১৮৪৬, ভারতে রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা 
সংক্ৰান্ত ব্যাপারে ), ব্রিটিশ afea আযাসোসিয়েশন (২৮৫১, সভাপতি রাধাকাস্ত, 
সম্পাদক দেবেন্দ্ৰনাথ ) প্ৰভৃতি সংস্থার সঙ্গে | ১৮৫১ খ্ৰীষ্টাব্দের ২৫ মে 'পতিতোদ্ধার সভা" 
আয়োজন করে ats পণ্ডিতদ্বের বিধান নিয়ে তিনি জীন ধৰে দীক্ষিত feor পুনরায় 
হ্বধৰ্মে ফিরিয়ে আনতেও চেষ্টা করেন। 

রাধাকান্ত ছিলেন অনমনীয় চিত্তের অধিকারী | বাধায় বিপর্যস্ত না হয়ে তিনি পেতেন 
উদ্দীপনার রসদ। অফুরন্ত কৰ্মশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন ঈপ্দিত ফল পেতে । শিক্ষার 
ক্ষেত্রে তার এই মানসিকতা যতটা সুফল দিয়েছিল সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে ততটাই 
তাকে বিপন্ন করেছে । বিশেষ, এক্ষেত্রে তীর প্ৰতিঘন্দী ছিলেন রামমোহন ও বিষ্তাসাগর, 
ধাঁদের নবজাগরণের পথিকৃৎ রূপে বাঙালি গ্রহণ করেছে। লক্ষণীয়, এ বিরোধ কোন বাক্ধি- 
গত বিদ্বেষপ্রন্থত ছিল না, একান্ত নীতিগত প্রশ্নে ব্যক্তিগত সম্ভাব থাকা সত্বেও রামমোহন- 


রাঙ্গা রাধাকাস্ত দেব ১৪৩ 
বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল বাঙালির নেতৃত্ব দিয়ে রাধাকান্ত সামাজিক সংস্কারে পিছু 
চলারি নীতি গ্রহণ করেছেন। afters তীর ভূল হয়ে থাকলে তারও কারণ অন্বেষণ 
করতে হবে সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে! 

রাধাকান্তের নিরলস পরিশ্রম মূলত সুশিক্ষার প্রসারকে কেন্দ্র করে। এ বিষয়ে তার 
প্রধান বাধ! হয়ে দীড়িয়েছিল হিশনারীদের শিক্ষাদানের অজুহাতে খ্রীস্টধর্মের প্রসারচেষ্টা 
এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের ক্রিয়াকলাপ 
অনেক সময় পক্ষান্তরে যিশনারীদেরই সাহায্য করেছে। হিন্দু কলেজের পরিচালনায় 
সরকারের হস্তক্ষেপকে তিনি স্বাধিকার হরণের চেষ্টা বলে গ্রহণ করেছিলেন | বলাবাহুলা 
তাঁর এ ধারণা মোটেই অমূলক ছিল না | 

পরাধীন ভারতে ভারতীয়ের স্বাধিকার হরণ-চেষ্টা শুধু শিক্ষাঙ্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ. ছিল না। 
নানা SB ও রেগুলেশনের মাধ্যমে সরকার সুকৌশলে সে-চেষ্টা নিয়তই করছিলেন | 
রাধাকান্তের সহমরণ প্রথা বিলোপের বিরোধিতা করার আগে তাকে রামমোহন প্রমুখের 
সহায়ভাভেই জুরি STS, স্টাম্প আ্যাক্ট, দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত রেগুলেশন 
ইত্যার্দির বিরোধিতা করতে হয়েছিল । বিধ্বাবিবাহ সম্পর্কিত আইনের বিরোধিতা 
করার আগে এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল Lexi Loci ইত্যাদি আইনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন | 
সতরাং শিক্ষার মতো সামাজিক ক্ষেত্রেও সরকারী হস্তক্ষেপ ও অধিকার হরপকে রাধাকান্ত 
অবাঞ্ছিত মনে করতেন। সামাজিক বিষয়ে সমাজৎ অথবা! সরকার কার কতৃত্ব সঠিক এ 
প্রশ্নের উত্তরে রাধাঁকান্ত ছ্বিধাহীনচিতে সমাজের পক্ষেই রায় দ্বিয়েছিলেন। লক্ষণীয়, 
সহ্মরণ অথব| বিধবাবিবীহ প্রসঙ্গে রাধাকান্ত প্রথমে নীরবই ছিলেন। কিন্তু সরকার যখন 
আইনের সাহা্যে প্রচলিত প্রথাকে রদ করতে চাইলেন. রাধাকান্ত সমাজের পক্ষে লড়াই 
করতে গিয়ে রামমোহন-বিস্ভাসাগরের সংস্কার চেষ্টারই বিরোধিতা করে বসলেন। যেহেতু 
তিনি আইন রচনার বিকল্প কোন পথের সন্ধান দেন নি তার সরকারী আইনের বিরোধি- 
তাকে রক্ষণশীল মনোবৃত্তির পরিচয় রূগেই গ্রহণ করা হয়েছে । মনে হয়েছে, তিনি এ-দুটি 
কৃপ্রধারও সমর্থক । এবং ভুলে যাই যে, আইনের সাহায্যে সহমরণ প্রথা রদ রামমোহন-ও 
চান নি। 

বাস্তবিক পক্ষে, তিনি সহমরণ প্রথার সমর্থক ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই | 
ধর্মসভা*র সমবেত সিদ্ধান্তে যখন সভীর আরজ রচনার দ্বায়িত্ব তিনি বহন করেন তখন 
সতীর পক্ষে যে যুক্তি তিনি লিপিবদ্ধ করেন তাতে রাধাকান্তের ব্যক্তিগত মনোভাব 
প্রতিফলিত এমন ধারণা থেকেই তাকে সহমরণের সমর্থক মনে করা হয়। কিন্তু জয়ের জন্য 
, লড়াই ও ব্যক্তিগত ধারণার মধ্যে যোগ নাও থাকতে পারে । তার পরিবারে কেউ 
সহমরণের পথে ধান নি এবং আত্মীয় বা পরিচিত কোন মহিলা। সহমরণে মৃত্যুবরণ করেছেন 
জানলে তিনি ব্যথিত হতেন এই যুক্তিতে তার জীবনীকার যোগেশচন্দ্ৰ বাগল তাকে সতী- 
দাহ প্রথার বিরোধী বলেই অনুমান করেছেন ৷ 

বিষবাবিবাহ-বিভর্কের প্রথমে রাধাকাস্ত এব্যাপারে নীরবই ছিলেন। শাস্থীয় নির্দেশ 


sss বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


জানার জন্য তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজার রাজবাঁড়িতে এক বিতর্কসভার আয়োজন, 
করেন। বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করে ভবশংকর বিদ্যারত্ব প্রতিপক্ষ ব্রজনাথ বিষ্যারত্ুকে 
পরাজিত করলে তিনি পণ্ডিত ভবশংকরকে এক জোড়া শাল উপহার দিয়ে সম্মানিতও 
করেন। কিন্তু বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ যেই সমাজের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে সরকারী বিচার্য বিষয় 
হয়ে উঠল রাধাকান্ত ঘথাশক্তি তার বিরোধিতা করতে থাকলেন। সভা করে স্থির হল 
বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদন জানানো হবে; ভাতে কোন 
লাভ না হলে বিলাতেও এই মর্মে আবেদন করা হবে। ১৮৫৬ গ্রীষ্টাব্ের ১৭ই মার্চ 
৩৬, ৭৩৬ জনের স্বাক্ষর সংবলিত আবেদনপত্রটি গভর্নর জেনারেলের কাছে পাঠানো হল। 
অবশ্য ২৬ জুলাই, ১৮৫৬ আইনটি ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করল। রক্ষণশীল না 
হয়েও রাধাকান্ত নেতৃত্ব দিলেন রক্ষণশীলতারই পক্ষে। অধিকাংশের মতকে শ্ৰদ্ধা জানাতে 
সংস্কারের বিপক্ষে গেলেন তিনি । কিন্তু সেই সঙ্গে নারীরা শিক্ষিত হয়ে আপন ভাগ্য- 
নির্ধারপের ষোগা হয়ে ৯৯৬১৬, উৎসাহ প্রকাশ 
FAAA | 

ভারতে রাজনৈতিক চেতনার উদ্মেষেও রাধাকান্তের অসামান্ত অবদান। জুরি 
আযাক্টের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে (১৮২৬) এর শুভ সুচনা, বিকাশ ভারতবর্ষাঁয় সভা! 
স্থাপনের মাধ্যমে (২৯ অক্টোবর, ১৮৫১ )। এই সভার সভাপতি ছিলেন রাধাকাস্ত, 
সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ। এখানে ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর রামগোপাল ঘোষ ও 
প্যারিটা্ধ মিত্র এবং রাধাকান্ত দেশের কল্যাপচিন্তায় একযোগে কাজ করেছেন। টাউন 
হলে HSS সভার অধিবেশনে (২৯ জুলাই, ১৮৫৩ ) এ'রা ছাড়াও বক্তা হিসাবে ছিলেন 
কুঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘর উচ্চশিক্ষা ঘটে রাধাকাস্তেরই ataga অথচ যর As. 
মতাদর্শে ও হিন্দুব্রোধী আচরণে ক্ষুব্ধ রাধাকান্ত পটলডাঙা স্কুলের শিক্ষকতা থেকে যাকে 
বহিষ্কৃত করতে চেয়েছিলেন। এই সভার পত্তন কোন আকস্মিক ঘটন। নয়। জুরি 
আযাক্টের বিরোধিতা ( ১৮২৬ ), স্ট্যাম্প আযা্টের বিরোধিতা ( ১৮২৭), দেবোত্তর সম্পত্তির 
উপর রেগুলেশনের বিরোধিতা (১৮২৮), বিচার ব্যবস্থায় কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ ভেদ্নীতি 
দূরীকরণে সরকারী নীতিকে সমর্থন ও শেতাঙ্গদ্বের বিরোধিতা ( ১৮৩৬ ),. fasa 
সম্পত্তির উপর কর বসানোর প্রতিবাদে জমিদার সম্ভার পত্তন (১৯ মার্চ, ১৮৩৮ `, ধর্মান্তরিত 
ভারতীয়দের পৈত্ৰিক সম্পত্বিতে অধিকার সম্পর্কিত আইনের বিরোধিতা ( ১৮৫০ ) 
ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন আন্দৌজনগুলি এই সভার অম্মকে অবগ্তস্তাবী করে তুলেছিল | এই সভার 
মাধামে এবং এর বাইরেও শ্বাধিকারের অন্ত রাধাকান্ত লড়াই করেছেন। বিচাবের ক্ষেত্রে 
af বৈষম্যের বিরুদ্ধে আয়োজিত ভারতবর্ষা সভার অধিবেশনে ( ৬ এপ্ৰিল; ১৮৫৭ ) এবং 
নীলদর্পন সংক্রান্ত মামলার বিচারক মর্ডান্ট ওয়েলসকে ধিক্কার জানাতে শোভাবাজার নাট- 
মন্দিরে সভা আহ্বান ও কুড়ি হাজার স্বাক্ষর সংবলিত আবেদনপত্র প্রেরণে তার. 
প্রমাণ। সবগুলি আন্দোলনেই অগ্রণী রাধাকান্ত-_কখনো সঙ্গে পেয়েছেন রামমোহনকে, 
কখনো CARATS | একতা ও প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা তিনি বাঙালি 


রাজ! রাধাকান্ত দ্বেব ১৪৫ 


জাতিকে নানা আন্দোলনের মাধ্যমে শিখিয়ে গেছেন। রাষ্ট্রীয় চেতনা ও স্বাধিকার ' 
সম্পর্কে সচেতনতার জাগরপে রাধাকাস্তয় দান তাই অপরিসীম। 

রাধাকান্তের জীবন-ইতিহাসে আমাদের কৌতূহল কম। প্রগতিবিরোধী এই ধারণা 
থেকে তিনি অবচ্ছলিত। Sta চরিত্রের আপাত বিরোধ ও শ্ববিরোধিতা থেকেই এধারণার 
জম্ম । শিক্ষা ও স্বাধিকার নিয়ে যিনি এত ভেবেছেন ও করেছেন, প্রচলিত পথের বিরুদ্ধে 
জনতাকে সচেতন করে তুলতে ধার এত আগ্রহ তিনিই আবার সমাজসংস্কারে প্রচলিত 
বিধিরই অমুগামী হন কি করে? জনমতকে বিপথে চলার জন্তু সংগঠিত করায় কোন্‌ সাধু 
উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে--এমন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক । গোষ্ঠীপতির কর্তব্যবোধ তাঁকে চালিত 
করেছে এ কথ! সত্য, তবে শেষ কথা নয় । রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতো দূরপ্রসারিত 
দৃষ্টি তার ছিল না এটা অন্যতম কারণ হলেও অন্ততর নয়। আসলে সেই বিচিত্র ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার কালে সত্যপথ খু'জে পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। যা ছিল না তা চাইতে অস্থবিধা 
হয় না, যা আছে তাকে ভেঙে ফেলার দায়িত্ব অনেক। সমাজ তখনো সমাজের চালক 
শক্তি, সরকার নয়। সুতরাং সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব সমাজই নিতে পারে, আইনের দ্বারা 
ভা সম্ভব নয়, এমন ধারণা রাধাকাস্তের ছিল। তাছাড়া, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ধার তপ্তা 
আপন অধিকৃত এলাকা অন্তের হাতে তুলে দিতে তাঁর Reide হওয়াই দ্বাভাবিক। 
যেখানে স্থষোগ পেলেই সরকার সবলে অধিকার করে, সেখানে সুযোগ È করে দেওয়াই 
তো ভয়ের ব্যাপার। হিন্দু কলেজের অভিজ্ঞতা থেকে রাধাকান্ত তা বুঝেছিলেন বলে 
হয়ত অতিরিক্ত সাবধান হয়েছিলেন | 

ত্ববিরোধিতা সে-কালের ধর্ম। রাঁমমোহনও ত! থেকে মুক্তি পান নি। ধর্মকে 
সংস্কারের একমাত্র অন্ত ভেবে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পরিবর্তে বেদাস্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় 
আগ্রহী ছিলেন। বেসরকারী সাহায্য বন্ধ হওয়ায় স্কুল সোসাইটির একমাত্র সম্বল ষখন 
সরকারী অনুদান মাসিক পাঁচশ” টাকা, হেয়ার সে অর্থ পটলডাঙ্গা ইংরেজি স্কুলের জন্যই 
ব্যয় করেছেন। ইংরেজি স্কুলের সংখ্যা অনেক, দ্বেশীয় পাঠশাল্লাকে বাঁচাতে হলে চাই এই 
অনুদানের অংশ, রাধাকান্তের এই অকাট্য যুক্তিতে কেউ কর্ণপাত করেন নি। অথচ 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার অন্ততম প্রবন্তাই ছিলেন হেয়ার। হিন্দু কলেজের ইতিহাস 
জেনেও বেথুন গুরুচরণ সিংহকে বহিষ্কারের প্রশ্নে রাধাকাস্তের সঙ্গে নীতিগত প্রশ্ন তুলে 
বিতর্কের অবতারণা করেছেন। অথচ তিনিই ধর্মনিরপেক্ষ নারীশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠানটির 
প্রতিষ্ঠাতা । ইয়ং বেঙ্গল গোঠীর অভি-উদার মতবাদ কাৰ্যত প্রাথমিকভাবে অস্ুদার- 
চিত্ততারই জনক হয়েছিল। তবু কেবল রাধাকাস্তই উপেক্ষণীয় হয়ে থেকে গেজেন। 

সরকার কিন্তু রাঁধাকান্তের কর্মকৃতিত্বের স্বীকৃতি দানে পরাছ্ুখ হন নি। বড়লাট 
আমহাস্ট তাকে সম্মানিত করেন (১৮২৪), তিনি মনোনীত হন ‘ভাটি অব পীস’ (১৮৩৫), 
পান রাজাবাহাছুর খেতাব (১৮৩৭) এবং প্রথম ভারতীয় হিসাবে কে. সি. এস. আই. উপাধি 
(৩০ এপ্রিল ১৮৬৬১ Knight Commander Star of India )| তবে এই ‘সুবিখ্যাত 


ধৰ্মসভাপতি ধামিক হিন্দুয়াজা’ সম্পর্কে যথাৰ্থ উক্তিটি করেছিলেন রাজেন্্লাল মিত্র তীর 
শ্বভিসভাফ (১৪ মে, ১৮৬৭ )—He was no enemy to real reformers.’ 


১৯ 


১৪৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


(১৬ পাতার শেষাংশ) 

নাথের এই শিশ্তটি মূলে ওই ‘নব-রোমান্টিক’ যুগেরই বৃহত্তর বলয়ের কবি। কী নিষ্ঠায়, 
অনুরাগে, পরিশীলনে, একাপ্র অন্ময়তায় রোমান্টিক চেতনার মেজাজটি Sta কাব্যলোকে 
আজীবন aes, সে কথা তার কবিতার দ্মনুরাগীরা জানেন! মূলতঃ কবিসভায় স্থিত 
এই মানুষটিরই কলমে ape, বিগ্তাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র a fre বৈশিষ্ট্যের সার্থক উত্তরা- 
ধিকার। সাধু গদ্যে তার eet, কবিতায় তিনি প্রেম-মদদিরার অফুরান বিতরণের সাকী। 
(প্রাচীন আসামী হইতে”, প্ৰাচীন পারসিক হইতে’--মনে করুন 1) 

জমিবারবংশের এঁতিহ্যের ছায়ায় লালিত প্রমথনাথ বিশী সহজ মনোধর্মে ইতিহাসের 
বিপুল হম্যতলে আপন কল্পনাকে প্রসারিত করতে পারতেন। তার উপন্তাসে ও 
গল্পে সেই ইতিহাস চেতনাসম্বদ্ধ শিল্পন্রপ নানাভাবে পাঠককে আকৃষ্ট করে। কিন্তু কেন 
জানি উপন্তাসে জীবনবোধের যে নিবিড়ত1 আমাদের waters, বঙ্ষিমসরণির একনিষ্ঠ 
পথচারী হয়েও প্ৰমথবাবুর উপন্যাসে ঠিক সে সিদ্ধি অনুপস্থিত । যদিও, তার আত্মজীবনী- 
মূলক উপন্তাসগুলিতে (ধজোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার, ‘অশ্বথের অভিশাপ’ ইত্যাদি) 
একটা কালের চেতনাকে তিনি কুশলী শিল্পীর মতো পরিব্যাপ্ত করে দ্বিয়েছেন, তবু ম্মরণীয় 
কোনো উপন্যাসিক জীবনায়ন হিসাবে আজ তাদের যূল্য খুব বেশী নয় । “কেরী সাহেবের 
THY বা ‘লাল কেল্লা’ মহৎ সম্ভাবনার স্বপু হয়েই রইলো! বরং তার ‘নীলমনির স্বৰ্গ’ 
পশুজগতের কল্পরূপায়ণ হিসাবে Fee স্বাদু রচনা--যা উপন্তাস হয়েও উপন্যাস নয়! 

বঙ্কিম তার আরাধ্য হলেও উপন্তাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্ররচনার প্রভাবই বেশী কার্যকরী 
অন্ততঃ ভার ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীগুলিতে তাই মনে হয়। 

একদা ধথাচ্ছলে বলেছিলেন, শান্তিনিকেতনে থাকতে রবীন্ছনাথ আমার সমস্ত মন ও 
দুটি আচ্ছন্ন করে ছিল। ওথান থেকে বেরিয়ে আসার পর ওই সর্বব্যাপী রবীন্দ্রপ্রভাব 
থেকে মুক্ত হওয়ার অন্ত আমি দু'জনের লেখা বিশেষভাবে পড়ি। একজন মাইকেল 
মধুসুদন, অন্তজন স্বামী বিবেকানন্র | 

aya ও বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি (রবীন্দ্রনাথ ছাড়া) বাংলা সাহিত্যের চিরস্তন-দিশারী 
মনে করতেন। এতে করে তার মানসিক গড়ন অনেকটাই বোঝা যায় । এ বিষয়ে 
মোহিতল!ল তার সমানধর্মী। মোহিতলালের fay সমালোচনা সত্বেও নিজের সাহিত্য- 
সাধনার অগ্রগতি অব্যাহত রেখে তিনি আত্মবিশ্বাসের সার্থক উদ্বাহরণ স্থাপন করে গেছেন। 
কিন্তু যেখানে খর বিশেষ বিচরণ ক্ষেত্র সেই aaa পরিহাস কৌতুক বিদ্ৰূপের জগতে 
অগ্লমধুর হাস্যরসের অনায়াস নৈপুণ্য তার সাহিত্যরুতির অন্তত প্রধান ক্ষেত্র । এই fete 
হাসির প্রবণতা তিনি স্ৃগন্ভীর উপন্তাসেও এড়াতে পারতেন না। তার ফল যা হবার 
হোক। . 

মোহিতলালের সঙ্গে তার আর একজায়গায় মিল-_সাধুভাবার সাবলীল দক্ষতায় | 
শেষের firs চলতি ভাষায় লিখলেও সাধু tc তার কলমের গতি ও ভীক্ষৃতা যেমনটি, 
" দেখা দিত) তেমনটি চলতিভাষায় নয়। তর সঙ্গে নীর্ল্বচন্দ্ৰ চৌধুরী, রবীন্তনাথ দাশগুপ্ত 
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প্রভৃতি সমকালীন মনীষী সমালোচকদের কথাও ( সাধুগন্ভ প্রসঙ্গে ) সমানধৰ্ম| হিসাষে 
উল্লেখযোগ্য । ব্যক্তিগতভাবে চলতি aor পথচারী হলেও এদের সাধুগন্চের প্রতি 
অনেকের মতো আমারও অনিবার্য আকর্ষণ। হাস্যরসের বাহন হিসাবে সাধুগগ্যই কি প্ৰশস্ত 
নয়? গভীর মননের ভাষারূপে সাধুগন্যের সিদ্ধি col দ্বজপ্ৰমাণিত। 

তার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করতে করতে মনে হয়েছে ঈশ্বরের প্রয়োজন তিনি 
খুব অনুভব করেন নি। অথচ অবিশ্বাসীও তিনি নন। afe তার নিভৃত মনে 
কোনে! দেবতা জেগে থাকেন, তাঁকে তিনি কথায় প্রকাশ করতে চান নি। তবে মানুষ 
হিসাবে দু'জনের সর্বব্যাপী প্রভাব Sh জীবনে- রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী। আর এ 
দু'জনের জীবনধারায় এত অজস্ৰ প্রাণসম্পদ রয়েছে যে, একজীবনে তাই অনেক মনে হওয়। 
কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। বিশ্মিত বোধ 
করলেও এমন উদাহরণ আরো এদেশবাসীর মধ্যে মিলবে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু স্ুভাষচন্দ্রের 
মধ্যে আধুনিক ভারতের নেতৃতশক্তির জাগরণ প্রত্যক্ষ করে গেছেন | 

- গান্ধীপঙ্থী কংগ্রেসের সঙ্গেই তখর রাজনৈতিক সতার সাধুজ্য বেশী। সমাজতন্ত্রের 
বামপন্থা তাকে আকৰ্ষণ করতে পারে নি। অথচ রবীন্দ্রনাথের 'রধের রশি’ বা ‘কালের 
Tara যুলে গুরই রচনার খসড়া ৷ যুলভাবটি ও'র মনেও ছিল। হয়তো সে কারণেই 
বিবেকানন্দ বা গান্ধীর গণজাগরণের বাণী তাকে আন্দোলিত করতো অনেক বেশী। 
পশ্চিমবলে কংগ্রেসী রাজনীতিতে ভাটা পড়ার সঙ্গে ‘সঙ্গে জীবনের রঙ্গমঞ্চে নানা দিক 
থেকেই তিনি নেপথ্যে সরে যাচ্ছিলেন। পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া সত্বেও সেখানে তখর 
নির্বাক ভূমিকা বিস্ময়ের বিষয় ! 

রাজনীতির ক্ষেত্রে মানসিক সহযোগী আর a Tors কথা তিনি লিখেছেন তদের মধ্যে 
‘জহরলাল’ অন্ততস। তাদের যুগে তরুণমানসের অন্যতম অধিনায়ক জহরলালকে তিনি 
হয়কথায় বাংলাসাহিত্যে স্থায়ী রূপ দ্বিয়েছেন। কিন্ত বাংলার বিপ্লবী নেতাদের কথা বা 
সাম্যবাদী আন্দোলনের নায়কদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেন নি। বিশেষত £ 
কম্যুনিন্ট আন্দোলন Tee তর অনীহা স্থবিদ্বিত। অধচ সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিক 
থেকে কংগ্রেস কমুনিস্টের we অনেকটা মনঃকল্পিত নয় কি! প্রযথ্বাবুর নাটকে 
কম্যনিস্টদের অতিরেক আচার আচরণ শ্বভাবতঃই এখন আর কৌতুহল জাগায় না। 

কথাসাহিত্যের মাধ্যমে প্রমথনাথ বিশীর সবথেকে আক্রমণের বিষয় তশার সমকালীন 
শিক্ষাব্যবস্থা । এ বিষয়ে তাঁর Tec সুন্দর উদাহরণ ‘সমুচিত শিক্ষা _গল্লপসংগ্রহচি, 
অধ্যাপনা, অধ্যাপকর্দের আত্ম-গরিমা--এসব নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্ৰপে এমন রসোজ্ৰল রচনাপৃস্তার 
বাংলাসাহিত্যে অসাধারণ সম্পদ । আর একটি Sta আক্রমণের বিষয়__“আধুনিক 
কবিতা? । 

মনে হয় না, যাকে আধুনিক কবিতা-আন্দোলন বলা হয় তার সঙ্গে আন্তরিক সংযোগ 
তার কখনো ঘটেছে! জীবনানন্দ দ্বাশের অকালপ্রয়াণে ওঁকে বাংলাবিভাগে কিছু 
বলতে অনুরোধ করতে গিয়ে শুনেছিলাম--জীবনানন্দের কবিতা! ও'র পড়া নেই ! we 
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পরে তিনি ‘কমলাকান্তের আসরে’ (আনন্দবাজার পত্রিকার) কৃত্তিবাস থেকে জীবনানন্দ 
দাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত বাংলা কাব্যলাকের গৌরব ঘোষণা করেছেন। সাধারণভাবে মনে হয়, 
রবীন্দ্রোত্র যুগে কালিদাস রায়, Ale সেনগুপ্ত, করুপানিধান, PRIIT জগতের পরে 
wate দুয়ার আর তিনি খুলতে চান নি। অথচ তাঁর free কাব্যসিদ্ধি অবশ্য স্মরণীয় | 
তবু এও স্বীকাৰ্য যে তার কাব্য নিয়ে তেমন বিশ আলোচনা কমই হয়েছে! কবি 
হিসাবে স্বীকৃতি তিনি তেমন না পেলেও তার সঙ্গে আমি একমত বে; তাঁর প্রধান 
পরিচয় ওই কবিসভ্তায় | 

বাংলা সাহিত্য যে কটি সেরা স্থতিকথা লেখা হয়েছে, তার মধ্যে প্রমধনাথ বিশীর 
রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন” অন্ততম। রবীন্দব্যক্তিত্বের এমন আলোকিত প্রকাশ এ গ্রন্থে 
রয়েছে যা তাঁর গুরুভক্তির অনবদ্য নিদর্শন। তর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসের স্পর্শে ates 
দীপ্ত এ বইথানির ' মতো! সুখপাঠ্য হৃষ্ট আজও অতুলন । এ গ্রন্থ স্থতির মণিকোঠীয় 
চিরকালীন ঠাই করে নেয়। 

রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন তাঁর গবেষকজীবনের সুচনা থেকে শেষ অবধি 
প্রাণের প্রেরণায় কর্তব্যরূপে দেখা দিয়েছে। কিছুকাল আগেও রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস 
বিষয়ে একটি বই লেখার কথা ভাঁবছিলেন। বলেছিলেন, ‘ও বইতে কালিদাস সম্বন্ধে কোন 
নতুন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেব না। তবে ব্লবঙ্ত্ৰীনাথ ও কালিদাসের সম্পর্কে নিয়ে আমার 
* এতদিনের ভাবনাকে গুছিয়ে লিখতে চাই৷’ আমার নিশ্চিত ধারণা,'লিখে যেতে পারলে 
ও বইটি রবীন্দ্-সমালোচনার সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পেত। 

‘রুবীন্্রসরণি’ বা বঙ্কিম সরণি’ এস্থৎয়ে প্ৰমথনাথ পাণ্ডিত্য-অৰ্জরিত পাদটাকা-কণ্টকিত 
উদ্ধৃতি-বিড়ঘিত বিশাল গবেষণা গ্রন্থ দাড় করান নি। তাঁর বুদ্ধি ও অনুভবে এ দুই 
মহাপ্ৰাণ লেখককে তিনি যেমনভাবে অনুভব করেছেন তাই লিখেছেন | ধার-করা বিদ্যার 
ওজন সম্বন্ধে ভার pata আগ্রহ ছিল ন| ৷ 

রবীন্দ্ধ্রভাবে বধিত হয়েও তিনি স্বকীয় পিন্ধি অর্জন করেছেন বহুদিন আগে । 
সমালোচনাক্ষেত্রে তার নিজস্ব দৃষ্টির আলোকে যে forts তিনি করে গেছেন তার 
উন্নত মান বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট কঁতি। এপ্রণঙ্গে 'ক্থাসাহিত্যপন্জিকা” তাদের ‘প্রমথ 
নাথ বিশী” সংখ্যায় ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। 
ওই সংখ্যাটি বাংলা সাহিত্যে প্ৰমথনাথের জনপ্রিয়তার সাৰ্থক উদ্বাহরণ ৷ 

সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায়, বিভূতিভূষণ মুখো- 
পাধ্যায় (যিনি সৌভাগ্যবশতঃ আজও বৰ্তমান ), তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়, বনফুল 
. এদের প্ৰতি তার বিশেষ অনুরাগ ছিল | কিন্তু কল্লোলধুগের আর একদল কথাসাহিত্যি- 
কদের সম্বন্ধে তার আগ্রহ দেখিনি। কথাসাহিত্যের বিচারে প্রম্থবাবুর নিৰ্বাচন বোধ 
হয় কালের স্বীকৃতি বেশী পাবে | 

গৃহকোণে আশ্রিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী জীবনের একঘেয়েমির প্ৰতিৰাদেই তিনি কৰ্মমূখর 
জীবনচরিতের অন্থরাগী হয়ে উঠেছিলেন । wits নিজঙ্ব গ্রন্থসংগ্রহে নেপোলিয়ন, চাৰ্চিল, 
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মহাযুদ্ধের ইতিহাঁস-বিষয়ক গ্রন্থের সংগ্রহ এ বিষয়ে তার বিচিত্রভাবে প্রসারিত কচির 
সাক্ষ্য দিত। পরিচিত বন্ধু বা ছাত্রেরা-কেউ বিরাট কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে, তার 
সম্বন্ধে সম্ভাবত:ই তার অনুরাগ বেড়ে যেত। 

হয়তো এইভাবে কর্মে ও চেতনায় সমৃদ্ধ জীবনসত্যের সন্ধানে অগ্রসর হয়ে তিনিও 
বঙ্কিমচন্দ্র মতোই কৃষ্ণচকিত্রকে অবলম্বন করে প্রবন্ধের বদলে উপন্তাস লিখলেন--- 
পুর্ণাবতার ৷ জরাব্যাধের শরাঘাতে Aer দেহাবসাঁনের পর জরাব্যাধের দৃষ্টিতে 
রুষ্মহিমার ক্রমপ্রসার এ Sistem বিষয়বস্তু । হয়তে! পার লাগের্কভিষ্টের 'বারাব্বাস” 
উপন্তাসটি এ বিষয়-নির্বাচনে তখকে সহায়তা করেছে । তবু প্রমথনাথের দৃষ্টিতে See 
শ্রেষ্ঠ নমুয্যত্বের প্রকাশ__দৈবসত্বা সম্বন্ধে তিনি কৌতুহলী ন'ন। পদ্যে 'গীতা'র 
অনুবাদও তিনি করেছেন | 

তাঁর সমগ্র রচনাবলী এক অখণ্ড ভারতচেতনায় Ges] বাঙ্গালী প্রমঘনাথ অন্তরে 
সর্বভারতীয় । আজকের পটভূমিকায় তার চিন্তা ও চেতন! নানাদিক দিয়ে আলোচনার 
অপেক্ষা রাখে | 


o aiem 
শান্তিকুমার ঘোষ 
রোমান্টিক কবিদের বেলা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার মতে| ৷ এই গোত্রের কতজন 
কবি তরুণ বয়সে মার! গেলেন কীটসের মতো, উন্মাদ হ’য়ে গেলেন হেল্ডারলিনের মতো, 
কিমা ভালো কবিতা৷ লিখতে অপারগ হলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো, অথবা ছেড়েই দিলেন 
কবিতা লেখা র'যাবোর মতো। রোমান্টিক কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ এদের মধ্যে উজ্জল 
ব্যতিক্রম। তাঁর ব্যক্তিগত নিজস্ব জগৎ আকর্ষণযোগ্য ছিল; কিন্ত মনোজগৎ, অন্য 
অনেকের মতো, কোনো দিন নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি । দীৰ্ঘ জীবন ধরে যে দূরত্ব তিনি 
অতিক্রম করলেন এবং পৌঁছলেন যে শিল্প-সিদ্ধিতে তা অবিশ্মরণীয়। 
শুধু ব্যক্তিগত জীবন নয়, সমাজ জীবনের সঙ্গে কবির একটা অস্তরঙ্গ সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠা 
চাই__সমাজে কবির একটা নির্দিষ্ট স্থান থাকলে ভালে! হয়। পাঠকমণ্ডলীর সঙ্গে সামা- 
জিক ভ্রাতৃত্বের সত্যকার সপ স্থাপন করতে তিনি চেষ্টা করেন--তিনি চান মানবিক 
পরিস্থিতির পটভূমিতে তার Ae তুলে ধরতে । কবির এই ভাবনা ও প্রয়াস, 
রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে, “এবার ফিরাও মোরে” থেকে ‘ety ( ‘ভগবান, তুমি যুগে-যুগে দূত’ ) 
এবং তার-ও পরে ‘ওর! অন্ত্যজ, ওরা মস্ত্রবজিত’ পর্যন্ত কবিতাবলীতে প্রতিফলিত | 
geat ভোগ যে মানবজীবনে অবশ্রস্তাবী এই বোমার্টিক ধারণা ছিল রবীন্দ্ররচনার 
মর্মমূলে। ভার কথায়, "অলীম রোদ্বন জগৎ প্রাবিয়া তুলিছে যেন|” আসলে, আমাদের 
দুর্মশা ভোগ, দুৰ্বলতা-জনিত আমাদের ছুঃখবরণ মানব অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেন্থ অংশ বলেই 
সাহিত্যের সামগ্রী হ'য়ে উঠেছে। ফাদার ষোপিমা যখন হাটু মুড়ে বলেন ভিমিট্রির সামনে, 
রাস্কলনিকভ সোনিয়ার সমুখে, তারা নতজানু হ'তে চেয়েছিলেন দুঃখের নিকট, পাপের 
কাছে। বল্পসেন যখন নর্তকী শ্তামাকে ক্ষমা না করতে পারার মর্মন্তদ আতি প্রকাশ 
করেন তখনও আমরা একই সংকটের মুখোমুখি হই। ছুঃখভোগ সে সময় ধর্ম হ'য়ে ওঠে। 
দুঃখ-সুখময় জীবনের প্রতি সন্তর__155290% for 110০ রবীন্্ররচনাবলীর মূল কথা। 
কেবল স্বাধীন শ্বতস্ফুর্ত উত্লারণ কিম্বা শিল্পগত দাবীর তাগিছে কবিতা রচনা করেননি 
রবীন্দ্রনাথ ; লোকে খাতে জীবনকে ভালোবাসে তারই অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় তার 
কবিতা থেকে । Sarda একদা বলেছিলেন, “aft আমাকে বলা হয়--আমি ষা লিখেছি 
তা পড়ে এখনকার শিশুরা আজ থেকে কুড়ি বছর পরে কাঁদবে ও হাসবে এবং পড়ার ফলে 
জীবনকে ভালোবাসবে, তা হ'লে আমার সমস্ত জীবন ও সকল শক্তি আমি সেই লেখার 
কাজে উৎসর্গ করবো !” একই.কথা রবীন্রনাথের বেলা সমান সত্যি । 
রবীন্দ্রনাথের মতো শ্রেষ্ঠ শিল্পী আমাদের শেখান ক্ষুদ্ৰ ও তুচ্ছকে ভালোবাসতে--ষে 
নানোভাব জীবনের শুরুতেই আমরা বর্জন করি; তার কবিতা আমাদের সংবেদনশীলতাকে 


রবীন্দ্রনাথ ১৫১ 
সম্প্রসারিত করে, সহজাত প্রবৃত্তিকে বিশুদ্ধ ও পরিশীলিত ক'রে তোলে । তিনি নির্ভর 
করেছেন জগতের উপর, যেখানে তিনি ছিলেন বেঁচে; নির্ভর করেছেন তীর সমকালের 
অন্ধনিহিত ভাব বা যুগমানসের উপর | সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে সদা সচেতন ছিলেন 
sf 

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ আক্ষেপ করেছিলেন, “We poets in our youth begin in 
gladness, But thereof come in the end despondency and madness.” 
ঘেন্বর্গো্ভান আমরা হারিয়ে ফেলি, শিল্পী-কবি-কলাকার তা উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন। 
কেননা, শিল্পসাহিত্য যদি ব্যর্থ হয়, মনীষার যদ্দি অবনতি ঘটে, লোকে দেখবে তাদের সব 
সংগ্রামের শেষে, উত্তয়াধিকার-হৃত্রে যা কিছু অজিত হয়েছিল তা মকভূমিতে পরিণত 
হয়েছে। 

ওয়ার্ডস্ওয়ার্ের মতো, রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে, নিপপ্রকৃতি তার taf ও «tee 
নিয়ে মানুষের হতাশা ও গ্লানি দূর করে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিভ সম্পর্ক শ্বাপনের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তিনি। থতুর সঙ্গীত ও শোভ|--ষাকে তিনি বলে- 
ছিলেন ধতুরঙগ__তুলনাহীন কপ পেয়েছে তার কাব্যে-গানে । একদিকে তিনি সব জীব- 
প্রাণীর মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, অন্যদিকে সচেতন ছিলেন বিশ্বজগতের 
সৌন্দর্য সম্বন্ধে, ঘার কেন্ুস্কলে রয়েছে এক a স্তন্ততা, বিশুদ্ধ আগ্তন। অন্যকথায়, 
উচ্ছবাসময়-গীতি কবিতার স্তর থেকে দীর্ঘ পথ পার হ'য়ে তিনি ভিতরের স্তব্ধতার একটি 
কেন্দ্ৰে পৌছেছিলেন। শুধু রূপবর্ণগন্ধময় aft নয়, ভিতরের সৌন্দৰ্য ও অন্তর্জাবন 
উন্মোচন করেছেন তিনি | 

শ্রেষ্ট শিল্পকর্ম হচ্ছে স্বৰ্গ ও নরকের পরিণয়ের ফলশ্রুতি। উইজিয়ম ব্রেক-রচিত সুন্দর 
সেই TITY জগতে The ও মেষ উভয়ই বাস করে; নিরন্তর সংগ্রাম করে দেবতা ও 
শয়তান ; এবং যুদ্ধক্ষেত্ৰ হচ্ছে মানবহুদয়। দে-ই বেদনা রক্তিম সংগ্রামের উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞান 
হ'ল রবীন্দ্রনাথের পরিণত শিল্প শঠি-_ শামা” ‘চতুরঙ্গ’, বা তার প্রান্তিক" কাব্যগ্রস্থ। 

বাঁলফ-বয়স থেকে নব-যৌবনে পৌছনো পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের ঘে-জাগরণ ঘটে- 
ছিল যার জন্য দায়ী ছিলেন বাবা দেবেন্দ্রনাথ, মেজদাদ] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মেজ-বৌঠান 
ate দেবী ও প্রিয়নাথ সেনের মতো সহৃদয় দু-একজন বন্ধু, সেরকম উত্থান তার জীবনেও 
দুবার ঘটেনি। ওই প্রীতি-সঞ্চার ও স্লেহ-সিঞ্চন তাকে সাহায্য করেছে বেড়ে উঠতে-_এক 
উচ্চতা থেকে আরেক উচ্চতায় | 

দেশের মাটি ও এঁতিহে শিকর়মূল প্রোথিত রেখে কী ক'রে ডালপাল1 মেলে দিতে 
পার! যায় বিশ্বের আকাশে, তা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল। কাব্যসাহিতাকে কী 
র্্ধবান ও বৈচিত্র্যময়, তার শব্দসম্পদকে কতখানি সমৃদ্ধ একজন কবি একা করতে 
পারেন, তা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। তার চেয়ে বেশি, একটি জাতির মানস- 
সংকট, একটি যুগের আতি ও জিজ্ঞাপাকে রূপ ও আয়তন দিতে চাইলেন তিনি। শুধু 
হ্বদেশবাসী নয়, বিশ্ব মানব সম্পর্কে ভার জাগ্রত দুটি ও উদ্বীপিত কবিকর্ম আমাদের কাব্যবে 


১৫২ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


বিশ্বসাহিত্যের স্তরে উন্নীত করলো । দেখলাম আমরা, কেবল সৌন্দর্য-হাটি নয়, আমাদের 
অস্তিত্বের মৌল ও নগ্ন প্ৰশ্নসমূহ বিদীর্ণ করেছে তাকে | 

১৯৩০ সালের অক্টোবর-ভিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের মাকিন যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ উপলক্ষে 
নিউইয়র্ক টাইম্‌স পত্রিকায় যা লেখা হয়েছিল, সেই কথাগুলি আজো আমাদের আগ্রহের 
বিষয় £ পপ্রাচ্যদেশ থেকে এক জ্ঞানী পুরুষ এসেছেন যিনি উপঢৌকন এনেছেন, সোনা ae 
মাণিক, ধূপ মস্তকি বা সুগন্ধি দ্রব্য নয়--এ সবের GOT তার কাছে তুচ্ছ; তাঁর উপহার- 
সামগ্রী হচ্ছে প্রেম ও জীবন বিষয়ে রচিত গীতিকবিভা, যার মধ্যে মেলে এঁক্যের ছন্দ, খু'জে 
পাওয়া যায় অস্তিত্বের মূল্য ও হুজনশীল সকল কর্মের অন্তলীন ates ।...তিনি 
আজীবন সঙ্কান ক'রে পেয়েছেন নৈঃশব্দা ও নিঃলঙ্গতার আপন থর ।” 

আজ আমাদের মনেও প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক: কী চাইলাম, কী-ই বা পেলাম আমরা 
রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে? জানলাম আমরা, জীবনের সুন্দর মুহুর্তগুলি কথায় ধারে 
রাখতে প্রাণপণ প্রম্বাসের সার্থকতা | মানবের প্রতি মানুষের সহমৰ্মিত| সঞ্চারিত হ’ল 
প্রাণে মনে । নিসর্গপ্রকৃতি নিবিড় হয়ে এল জীবনে-_তার কাছ থেকে শুশ্ৰয়৷ পেতে 
শ্রিখলাম। আর পাঠগ্রহণ করলাম শিল্পের পরাকাষ্ঠা কাকে বলে সে-সন্বন্ধে ; এক-একটি 
কবিতা কেমন ক'রে রপাস্তরিত হ'তে পারে গীত-গানে ) মুহূর্তের মণি-মাণিক্যরাজিকে কী 
বিরল প্রতিভায় দুলিয়ে দেওয়া যায় সুত্রে গ্রথিত গানের মালায় ; আর কোনে! কা হিনী- 
কাব্য বহু বছরের ব্যবধান পেরিয়ে কোন্‌ জাছুষ্পর্শে বিকশিত হয় সর্বাঙস্থন্দর নৃত্য-নাট্যে। 
কিন্তু শেষ শিক্ষা পাই আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকটে, নিশ্চয়ই, পরিবর্তমান এই বিশ্বে, শিল্পীর 
অনবরত বাক-নেওয়া! ও মৌড়ফেরা, এবং এক উচ্চতা থেকে জীবনের আরেক উচ্চতায় 
ক্রমাগত আরোহণ করার ক্লান্তিহীন Say | 

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আজ প্রায় ৪৩ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে | ঘে-স্ষম! ও সঙ্গতির 
কথা তিনি বলেছেন. ষে-বিশ্বাসে তিনি অটল ছিলেন, তার জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে 
তাতে ম্পষ্ট ফাটল ধরেছিল । আজকের নানা সংকটে বিক্ষত মানুষের নাগালের বাইরে 
রয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের কবিতা, বিশেষ ক'রে গান, যার গৃহকাতর আবেদন এখনো ভার 
কাছে প্ৰায় অপ্রতিরোধা | মনে হয়, রবীষ্স্রচনাবলীর শুভ প্রভাব আমাদের কাব্যসাহিত্যের 
ভিতরে-ভিতরে কাজ ক'রে চলেছে । তিরিশের দশকের প্রধান দুই কবি, স্বধীন্দ্ৰনাথ দত্ত 
ও বিষুঃদে can প্রথমদিকের রবীন্ত্-বিরোধী প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে উঠে ফিরে এসেছিলেন 
রবীন্দ্র এরতিহো ৷৷ 

কলকাতা! বিশ্ববিস্যালবের বাংল! বিভাগে ববীন্দ্জয়স্তী ( ১৯৮৪ ) উপলক্ষে প্ৰধান অতিথির 


ভাষণ। ডঃ ঘোষ ববীন্্র চার হী বিশ্ববিদ্ধালধের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক, বর্তমানে কলেজ সাভিস 
কমিশনের অধ্যক্ষ । বিশেষ অতিথির ভাষণ হিসেবে এ সংখ্যায় মুদ্ৰিত! 


আলোচনা 


'_' শ্রীপ্রীচৈতন্তচরিত ও বাণী £ ডঃ স্থখেন্দুসুন্দৱ গঙ্গোপাধ্যায় | 
প্রকাশক- শ্রীজ্ঞানেন্্র কুমার রায়, ‘জ্ঞান-প্রকাশন’ ২৩/১ কলেজ রো, কলি-১, 
Tee 
এক মহাজীবন। তাঁকে কেন্দ্ৰ করে বহু জীবনী, সংখ্যাহীন পদাবলী, রস-ততব, দর্শন-তত্ব 
ও শিল্পকলা বঙ্গের ধর্মজীবনে ও -ভাবজীবনে যিনি এই অপরিষেয় প্রভাব সঞ্চার 
করেছিলেন, তিনি মহাপ্রভু শ্ৰীচৈতন্ত । 
পঞ্চদশ শতকের শেষে তার আবিৰ্জুব, ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, 
ও শতকেরই তেত্রিশ বছরে তীর লীলাসংবরণ'। জীবৎকাল মাত্র আটচন্লিশ বছর, কিন্ত 
তার প্রভাব যুগ থেকে ষুগাস্তরে | বাঙালীর ধর্মে-কর্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এবং বিশেষ করে 
বাঙালীর ব্যবহারিক আচার-আচরণে তিনি যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করেন। শুধু 
তাই নয়, চৈতস্থ-প্রভাবেই বঙ্গের পরিচয় নতুন করে সর্বভারতে ব্যাপ্তি লাভ করে। = 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আচার্যদের দুটিতে শ্ৰীচৈতন্তদ্বেৰ অবতার বা অবভারী। সাধারণ 
_ মাহযের দৃষ্টিতে তিনি ‘কলিযুগ আতা” | কে নাম ‘প্ৰেম মালা গাথি পরাইল সংসারে ?-- 
ভিনি ভ্রীচৈতন্ত। কে ‘আচণ্ডালে ধরি দেই কোল’ {--তিনি নদের নিমাই। কে 
'রাধাভাবছ্যুতি স্থবলিত কৃষ্ণ স্বরূপ" !--তিনি শ্ৰীকৃষ্ণ চৈতন্ত'। কে বললেন, ‘কৃষ্ণভজনে 
নাহি জাতি কুলাদি বিচার’ }--তিনি মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেব। আর তিনি sea 
শিখিয়েছেন চারটি মহানীতি--ব্ৰহ্মচৰ্য, নিরপেক্ষ, সহিষ্ণুতা, দৈন্ত-- 
| “জিতেশ্তিয় নিরপেক্ষ সহিষ্ণুতা tre | 
এ চারি অবধি ব্যক্ত কৈলা শরীচৈতম্ক ॥* 
একটি জাতির বহিরিঙ্গ ও অন্তরজ' জীবনের, উন্নয়নে মহাপ্রভুর এ সকল দান চিরকালের 
প্রেরণা। তার জীবনী ও বাণীর পর্যালোচনা জ্রাতীয় স্বাস্থ্য ও চরিত্র রক্ষায় অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় । 
ডঃ স্থখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় ীচৈতন্তের পঞ্চশত বৎসরে পদার্পণের সুচনায় 'জীচৈতন্ত- 
চরিত ও বাণী" গ্রন্থ রচনা করে নতুন করে একটি জাতীয় পুণ্য কৃত্য সম্পাদন করেছেন। 
গম্থৰানির কল্পনা ও পরিবেশনা সত্যই প্রশংসনীয় । চৈতন্য চরিতের লীলাভাগ অমুসরণ 
করেই তিনি আদি লীলা, মধ্য লীলা ও অন্ত্যনীলা প্রভৃতি নাম দিয়ে শ্রীচৈততস্তদেবের 
সমগ্র জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন এবং পরিশেষে উদ্ধৃত করেছেন দ্বেবভাঁধায় ও বন্গভাষায় 
শরীশ্রীচৈতন্ত দেবের বাণী। গ্রন্থের আরস্তে ও পরিশিষ্টে অনেকগুলি মূল্যবান তথ্য সরবরাহ 
করা হয়েছে। মহাজীবনীকারেরা যে কাজ করেছেন পয়ারা্দি পদ্ভছন্দে, লেখক ডঃ 
গঙ্গোপাধ্যায় সেই কাজটি করেছেন সুললিত, প্রা গন্ে | জীবনী ' হিসাবে এটি শুধু 
জীবনী নয়, চৈতন্য জীবনের রসগ্রাহী, তথ্যপূৰ্ণ আলোচনা ৷ সেই সঙ্গে সে যুগের সমাজ, 
রাষ্ট্র ও ধর্ম-কর্মের একটি স্বচ্ছ দর্পন | 


২০ 
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গ্রন্থটিতে কয়েকটি মূল্যবান প্ৰাচীন চিত্ৰকরদের অঙ্কিত চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। মনে 
হয় এই সম্নিবেশনার ফলে তংকালীন শিল্প-কর্মের দ্বিক থেকে একটি বিশেষ কৃতি উদঘাটিত 
হয়েছে। শ্রীচৈতন্ভের জীবন শিল্পীদের কিভাবে অনুপ্রেরিত করেছিল, তার পরিচয়, এর 
ভিতর দিয়ে পাওয়া যায়। বে কালনার গৌরীঘাস পণ্ডিত সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গ দেবের 
কাষ্ঠময় মৃতি তৈরী করিয়েছিলেন | সে মুতির একটি প্রতিলিপি সংগৃহীত হলে আরও 
ভাল হত। 

মোটের উপর ‘শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্ত চরিত ও বাণী’ সর্বসাধারণের উপযোগী একটি ভাল গ্রন্থ 
হয়েছে। আমি বইটির ভাষা, তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনার ভূয়সী প্রশংসা করি এবং বই 
থানির প্রচার বাহুল্য কামনা করি। শ্ৰীমান ey আমার cesta ছাজ। তাকে 
আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাই | | 
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aicaaneas ত্ৰিবেদী £ Sta রামায়ণ-মহ্থাভারত চর্চা 
নির্মলেন্দু ভৌমিক 
রামেন্দ্ৰনুন্দরের সমালোচনা-সাহিত্য মুখ্যত রামায়ণ-মহাভারত-গীতা, কালিদাস ও 
বঙ্কিম সাহিত্যকে অবলম্বন কড়ে গড়ে উঠেছে; তিনি যে সব সাহিত্য-এস্থের ভূমিকা দিখে- 
ছিলেন, তার মধ্যে তার সমালোচক-সত্তা অপেক্ষা সাহিত্য-প্রেমিক সত্তাটিই প্ৰধান্য 
পেয়েছে। 
রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে রামায়ণই তাকে আকৃষ্ট করেছে বেশী পরিমাণে, তার 
রচনায় রামায়ণ প্রসঙ্গ উথাপিতও হয়েছে অসকুৎ। রামায়ণকে তিনি বিচার-সমীক্ষা 
করেছেন মহাভারতের ( বিশেষত মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত গীতার ) আলোকে। 
এই যে এক গ্রন্থ দিয়ে আর এক গ্রস্থকে বিচার, এর সঙ্গে আছে তাঁর সামগ্রিকভার 
দৃষ্টি, সমম্বমী প্রতিভা | রামায়ণের রামচরিজ্র তাঁর.কাছে একটি আদর্শ চরিত্র রূপে উদ্ভাসিত 
হয়েছিল। রেনেসীপের মধ্যে যে মানবিকতার বোধ ছিল, সেই মানবিকতারই আর এক 
দিক হল-_মাস্ৃষকেই জীবনের সর্বপ্রকার আদর্শের প্ৰতিত্বপ রূপে বিশ্বাস করা। এরই 
ফলে ইউরোপে থুষ্টকে ঈশ্বরপুত্র শ্রেষ্ঠ যানবরূপে দেখা আরম হয়) বন্ধিমচন্দ্ৰ Bey 
চরিত্রের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখেন; আর RHA বেছে নেন শ্রীরামচরিত্রের 
অনুপম' আদর্শকে । বঙ্কিমচন্ত্রের কাছে Age চরিত্র যা, ORAA কাছে 
Sata ঠিক তাই। দুজনে দুজনের নিজস্ব দৃষ্টিতে মানবিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
খু'জেছেন ছুটি চরিত্রের মধ্যে । উদ্দেশ্য কিন্তু মোটামুটি এক। তবে বস্কিমচন্দ্রের গভীরতা" 
ব্যাপকতা! স্বাভাবিক কারণেই রামেন্দ্চুন্দরের মধ্যে পাওয়া! যাবেনা ৷ রেনেস্সীস বাঙালীর 
- কাছে জাতি ও জীবন গঠনের এক মহান আধর্শ$পে আবিভূতি হয়েছিল। জাতীয় দিক 
থেকে দেখার ফলে মাহুষের আদর্শকে একটি বিশুদ্ধ স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ষে বিশুদ্ধ 
সত্বা লক্ষ্যরূপে স্থির থেকে জাতিকে গড়বে; অপর দ্বিকে জীবনের Common বা সাধারণ 
বৃত্তির মধ্যে সামন্ত খোজা হয়েছিল । বঙ্কিমচন্দ্ৰর সামপ্লস্তবাদ্‌ রাসেন্দহন্দরের কাছে 
দার্শনিক দিক থেকে নিষ্কামতাময় কৰ্ম সম্যাসে এবং বৈজ্ঞানিক দিক থেকে Mean Man 
রূপে দেখা দিয়েছে । তার শ্রীরামচরিত্র সেই wrens প্রতীক। 
রামেন্দ্রহন্দর যে রামচরিত্রকে তার বিচার্ধ বিষয় করে নিয়েছেন, সেই রামচরিত্র 
যতো না বাম্দীকির তার চেয়ে বেশী ভবভূতির উত্তর রামচরিতের রামচন্দ্র । বামচরিত্রকে 
অবলম্বন করেই বিস্তাসাগরের সঙ্গে বস্কিমচন্দের মতগত পার্থক্য দেখা দেয়। 
বিগ্বাসাগরের ‘সীতার বনবাস’ ‘উত্তর রাঁমচরিত” নাটক অবলম্বনে লেখা । যে 
প্রসঙ্গটি তখনকার বাঙালীকে বেশী আন্দোলিত করেছিল, সেটি এই : রামচন্দের সীতাবর্জন 
কতখানি উচিত কর্ম হয়েছিল? নারীর মুক্তির ও জাগরণের নায়ক রূপে বিদ্যাসাগর 
সীতার প্রতি সমবেদনাসম্পন্ন হলেন; বঙ্ষিমচন্দ্রের ব্যঙ্গময় বর্ণনা অনুসারে বিষ্ভাসাগরের 
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রামচন্দ্র বড বেশী পরীপরায়ণ হয়েছেন । থে বন্ধিমচন্দ্র এই প্রতন্ধেই -সামগ্রিকতার প্রসঙ্গ 
তুলেছেন, সেই বস্ধিমচন্দ্ৰই কার্ষকালে সামগ্রিক দৃষ্টির পরিচয় দিতে থিষাকুন্তিত হয়েছেন। 
ভবভূতি রামচরিত্রকে ছুটি অংশে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন। রামের বীরত্বের অংশ সিহা- 
Rests’ ( নাম বেকেই বর্ণনীয় বিষয় বোঝা যায় ), এবং যেহেতু রামচরিত্রের উত্তরাংশ 
বা পরবর্তী অংশ নিয়ে নাটক, সেই হেতু নাটকের নামও ‘উত্তর রামচরিত’। নাম থেকেই 
জান! যায় এটি উত্তরাংশ, অতএব তার পূর্বাংশ আছে; এবং ‘সামগ্ৰিক’ দৃষ্টি বলতে “মহা- 
বীর চরিত’ এবং ‘উত্তর রামচরিত, মিলিয়ে নিয়ে; একটিতে রামের বীরত্ব, অপরটিতে 
কোমলতা ৷ রামচরিত্র সম্পর্কে ভবভূতির নিজেরই সেই বিখ্যাত উক্তি বজ্র চেয়েও 
কঠোর, কৃম্থমের চেয়েও কোমল রামচন্দ্র চরিত্র । ছুই নাটক মিলিয়ে তবেই সামগ্রিক 
ভাবে রামচন্দ্রকে মিলবে । বঙ্ষিমচন্্র তা করলে উত্তর চরিতের রামচন্দ্রকে ব্যক্তিত্ববিহীন 
বলতেন না। 

রামেন্দরহন্দরের রাঙ্গ-জিজ্ঞাপা এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে। রাম-রামায়ণের প্রসঙ্গ 
বন্ধিম্চন্দ্ৰের Sater বেশ ক’ বার উাপিত হয়েছে । আলোচ্য প্রসঙ্গে কেবল তার শেষ 
উপন্তাস 'লীতারাম" ( তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিঃ )-এর কথা বলি। ‘রলামসীতা’ নাম ‘সীতা- 
রামের মধ্যেও আছে। সীতারামের' পত্রীত্যাগ রাম কতৃক ষীতাত্যাগের অমুরূপ। 
বঙ্কিমচন্দ্র এখানে থে রাজার কর্তব্যের দোহাই দিয়েছেন, তা সকলেই অনুমোদন করবেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র নিজের উপন্যাসে যে যুক্তি দিয়েছেন, ‘উত্তর রাঁমচরিতে'র আলোচনা কালে তা 
মানলেন না কেন? রামেন্রহন্দর এখান থেকেই রামচরিত্রের বিচারের মূল স্থত্ৰটি গ্ৰহণ 
ক্রেছেন। 

রাম্ন্দ্ৰহ্ুদরের রাম একদিকে একক একটি ব্যক্তি চরিত্র, যিনি স্বামী ও প্রেমিক; 
অন্তদিকে তিনি রাঁজাবপে একজন নৈর্ব্যক্তিক পুকষ। রামের চরিত্রের এই দুই দিকে 
নিদ্বাকণ we চলেছে £ ব্যক্তি বনাম বৃত্তির; কর্তব্য বনাম জীবনের দ্বাবী; পরিবার বনাম 
রাষ্ট্রের হন্দ। আসক্তি বনাম অনাপক্জির ea | সীতাবর্জন প্রেমিক পুরুষ রূপে, পারিবারিক 
ও দাম্পত্য জীবনের দিক থেকে রামের পক্ষে পরম দুঃখদায়ক ঘটনা, সন্দেহ নেই। কিন্তু 
প্রাচীন ভারতে রাজার ‘ধৰ্ম’ অৰ্থাৎ কর্তব্য অর্থাৎ তীর বৃত্তি ছিল প্রজা মনোরপ্রন; রাম- 
চন্দ্ৰ সেই বর্তবে/র অন্রোধেই, আপন রাজধর্ম বা রাজবৃত্তি পালনের aces, নিরাসক্ত 
হয়ে সীতাবর্জন করেন। আসক্তিতে কাতর হয়ে afy তিনি রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য করতে 
পরাস্মুখ'হতেন, ভবে রাম “আদর্শ বা ‘বীর’ কোনটাই হতেন না। কিংব! একদিকে 
রাঁজধর্ম অন্তদ্িকে মানবধর্ম_এই ছুই বিকদ্ধ বৃত্তির সমন্বয় না৷ করতে পেরে পলায়নী মনো- 
বৃত্তির আশ্রয় নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার বনবাস নিতে পারতেন , তা না করে বীরবৎ আচরণ 
করেছেন ৷ JARA তাঁর কাছে সমান হয়ে গেছে। এই জন্তেই সুখ না দুঃখ’? 
(সাধনা £ মাৰ ১২৯৯) প্ৰবন্ধে মন্তব্য করেছেন £ “রামায়ণ মানব জীবনের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দুঃখ 
সঙ্গীত । তবে বৈধাগ্য অবলম্বন ইহার উপদেশ নহে। সংসারে দুঃখ আছে; নিস্তারের 
উপায় নাই, কিন্তু জীবনের কর্তব্য সম্পাদন কর, সমাজের সেবা কর, বৈরাগী হইও না; 


রামেন্দহনার farat) : তার রামায়ণ-মহাভারত চৰ্চা ১৫৭ 


ইহাই ব্লমায়ণের উপদেশ৷” ভবভূতির উত্তর রামচরিতের রাসচন্দ্রই যে MAA 
লক্ষ্য, SY (সাধনা, ভাদ্ৰ, ১৩০) প্ৰবন্ধে উথাপিত সীতা-নির্বাসন প্রসঙ্গ থেকে তা 
নিশ্চিত রূপে অনুধাবন করা ঘায়। 

সীতার বিয়োগ-ব্যথার দুঃখই র্লামচন্দ্ৰকে মহৎ মানুষ করে তুলেছে। এই দুঃখই তাকে 
_ কর্তব্য কঠোর হতে প্রাণিত করেছে । বীরত্বের দ্বারা তিনি যেমন অপন্বতা পত্মীকে 
উদ্ধার কবেন, নিষ্কাম কর্তবোর ay তাকে তিন পরিত্যাগণ্ড করেন। দুঃখ এখানে ভাই 
অমঙ্গলের ছদ্মবেশে মঙ্গল রূপে দেখ। দিয়েছে৷ ভারতবাপীর কাছে নিষ্কাম দৃষ্টিতে স্থথ 
দুখ, মঙ্গল অমঙ্গল একাকার হয়ে যায়। এটাই ভারতজনের 'ইতিহাস | ‘অমঙ্গল 
উৎপত্তি, (সাহিত্য £ শ্রাবণ, ১৩০৪) প্রবন্ধের অন্তিম ছত্রগুলিতে সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে: 
*অমঙগলের জয়বাৰ্তা গীত হুইয়াছে। 'রামায়ণের আদি কবি সেই গীত গাহিয়াছেন; 
ভারতের ইতিহাস সেই গীতের প্ৰত্ধ্বনি”। সীতা নির্বাসন রূপী ‘অমঙ্গলকে’ যেখানে 
কর্তব্য কর্মের মঙগলময়তার উৎস রূপে দেখা হয়, সেখানেই অমঙ্গলের জয়বার্তা ঘোষিত 
হয়েছে। | 

এই একই কারণে রামেন্দ্রমন্দর রামায়ণকে “CE, এবং শ্রেষ্ঠ কাব্য বলেছেন। 
‘কর্মকথা’র অস্ত ভুক্ত স্বার্থ ও পরার্থ, প্রবন্ধের একেবারে শেষে তার মন্তব্য পাই, "সমাজের 
লাভ হইবে কি না গণনা করিয়া, ইউটিলিটির হিসাব ধরিয়া যদি তুমি ধৰ্ম কৰ্মে প্ৰস্তুত হও, 
তোমাকে ধামিকের শ্রেণীতে ফেলিতে চাহিব নাঁ। কর্তব্য সম্পাদন কর, কর্তব্য পালনই 
তোমর প্রকৃতিগত হউক, কর্তব্যপাঁলন বিনা তোমার যেন, শাস্তি না! জন্মে। কেন 
করিব, জিজ্ঞসা করিও না; যুক্তিতর্ক অন্বেষণ করিও না; ফলের আকাজ্ঞা করিও aii 
কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ এই উপদেশ দেয় । তাই রামায়ণ কাব্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ 1” 

এই মন্তব্য থেকে “ইউটিলিটি, তত্ব সম্পর্কে এবং শ্ৰেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে রামেন্র 
সুন্দরের মতামত জানা বায়! বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তার শেষ তিনটা উপন্তাসে গীতার নিষ্কাম 
তথ্বের পটভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, রামচরিত্র বিচারে ও শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ নির্দেশে 
রামেন্দরন্নন্দরও তাই করেছেন। 

রামায়ণ যে ‘শ্ৰেষ্ঠ ier তা বিশদভাবে আলোচন! করেছেন 'কর্ষকথার'ই ধর্মের জয়’ 
AREL আমাদের অনেকেরই ধারণা, ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় সাধারণভাবে 
প্রচারিত করাই বুঝি রামায়ণের মূল লক্ষ্য। “এই ভ্রমটা যেন ঘুচাইবার জন্যই মহাকবি 
তাহার কাব্যের শেষ ভাগে ---উত্তর কাটি জুড়িয়া দিয়াছেন ‘ah বলতে এখানে কর্তব্য 
ধর্ম, রাজধর্ম। সীতাকে পরিত্যাগ করতে রামচন্দ্র যে আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাতে 
আছে আত্মাহতির fre; এষেন এক পুরুষ যজ্ঞ, যে যজ্ঞে নিজেকে তিনি আহুতি দিয়েছেন 
কেবল ব্যক্তিগত জীবনের দিক থেকে নয় । যিশুগ্রীষ্ট যেমন সমগ্ৰ মানবের কল্যাণে আত্মা" 
সতি দ্বিয়েছিলেন, রামচন্ত্ৰও তাই । মাহুষের জীবনে, শ্বাভাবত জীবন-সংগ্রামের কারণে. 
যে দুঃখ আছে, রামচন্দ্র যেন আপন জীবনের ছুঃখ-শ্বীকৃতির মধ্যে তাই লাঘব করবার চেষ্টা 
করেছেন। সীতা বিরহজাত রামচন্দ্র ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য জীবনের দুখকে a 


seb বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


সুন্দর একটি ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তার মধ্যে একাধিক অর্থ আরোপ করেছেন। 
অর্থগুলি দার্শনিকতাময়, সমাজবিজ্ঞান ঘটিত। তারই কলে ব্যক্তিগত দুঃখ একটি সমা- 
ব্রিক দিক ও একটি দেশের জাতীয় জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে আলিপ্ত হয়ে যায়, মানব 
জীবনের একটি সাধারণ সত্যে পরিণত হয়। দুঃখের একাধিক অর্থ এই প্রকার : 

ক. ডারউইনের অভিব্যক্তিবার্দের পন্থানুযায়ী, মানবজীবন মাত্রই সংগ্রামময়। 
এই সংগ্রামের মধ্যে আছে জড়ের সঙ্গে জীবের সংগ্রাম; জীবের সঙ্গে জীবের সংগ্রাম! 
এই সংগ্রামের পরিণাথে জীবের পরাজয় ৰটণেই। যেখানে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এবং সেই 
পরাজয় জাত দুঃখ অপরিহার্য, সেখানে জীবন মাত্রই দুঃখময়। রামচন্দ্রের দুঃখ সেই মানব 
জীবনের দুঃখের প্রতীক | “ভারতের মহাকবি ca করুণ গীতি গাহিয়! গিয়াছেন, উহ! বিজয় 
গীতি নহে, উহ! dataa সঙ্গীত । উহা waa গীত নহে, উহা দুঃখের গীত । মানব 
জীবনের ge গীতি." প্রাণিসমাজ ate করিয়া নিয়তির বশে যে ঘোর" নিৰ্দয় 
নিঠুর জীবন সংগ্রাম চলিতেছে, সেই জীবন সংগ্ৰামে এখন আমাদের পরাজয়... ভার- 
তের আদিকবি যেন দ্বিব্যচক্ষে আমাদের এই ভবিতব্য পরাজয় দেখিতে পাইয়াছিলেন 
এবং আমাদেয় সাস্বনার অন্য পরাজয় সঙ্গীত ও দুঃখের সঙ্গীত গাহিয়া গিয়াছেন”-- 
ধর্মের জয় £ কর্মকথা | / 

q রামায়ণকে বিশেষতঃ ভারত-সন্তানের দুঃখগীতি বলা হয়েছে | পৃথিবীর তাবৎ- 
জাতির অভিব্যক্তির তুলনায় ভারতবাসী ইংরেজের পদানত হয়ে ঘেন পিছিয়ে পড়েছে। 
আদি কৰি যেন দিব্যনেত্রে তাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন । রামায়ণের দুঃখের এই ব্যাখ্যায় 
জাতির জীবনের ইতিহাসের একটি খণ্ডকালের বিশেধত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে। সাহি- 
ত্যকে এই ভাবে দূর তবিস্ততের ঘটনাবলীর পূর্ব-্চক ও দ্যোতক রূপে দেখা হয়েছে। 
‘চরিত কথার বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যয্ন' প্রবন্ধের শেষাংশেও বঙ্কিমচন্দ্র কতৃক Aare 
চরিত্রেহ ব্যাখ্যাকে ব্লামেন্দস্নন এই অর্থে গ্রহণ করেছেন। ভারতের জাতীয় 
জাঁবনের অনগ্রগতি ও পরাভবকে দূর করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের পুনশ্চ সম্ভাবিত হওয়া 
প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। এই খানে রামচন্দ্র ও Ager ভূমিকা অভিন্ন হয়ে 
cite; রামচন্দ্র ভারতীয় জীবনের দুঃখের প্ৰতীক, Ase সেই দুঃখ থেকে পরিত্ৰাণ- 
কারী। | 

গ. রামচরিত্র যেমন See চরিত্রের সঙ্গে সমীকৃত, তেমনি তিনি Mofa’ 
সঙ্গেও। ‘যজ্ৰকথা’র ‘Die’ প্রবন্ধে এবং “বিচিত্র প্রসঙ্গে'র নান! অংশে তিনি Ma আত্ম- 
ত্যাগ ও আত্মবিশ্বৃতির কথা তুলেছেন। প্রতি মানুষেয় কল্পন| দিয়ে রচিত নিজস্ব জগত্ই 
একটি amet, কেননা saat জীব জগতের সার মাধ্যমে নিজেকেই ত্যাগ করেন, ভাইই 
যজ্ঞ । এই অর্থে যীশুর আত্মত্যাগ যজ্ঞ । রামচন্দ্রও সেই আত্মত্যাগ করেছেন। “তিনি 
(রাম) পত্বীত্যাগ করেন নাই; তিনি আপনার aie উৎপাটন করিয়াছিলেন; তিনি 
আপনার অর্ধেক অঙ্গ ছিন্ন করিয়া হোমানলে আহুতি দিয়! আপনাকে হীন, আপনাকে 
ভগ্ন, আপনাকে শীর্ণ, আপনাকে অসম্পূৰ্ণ করিয়া, সেই অসম্পূৰ্ণ আত্মটুকু ধর্মের পরিচর্যার 


রামেন্দসন্দর ত্ৰিবেদী £ তীর রামায়ণ-মহাভারত চর্চা ১৫৯ 


awe অবশিষ্ট র্লাখিয়াছিলেন ৷"--ধৰ্মের জয়” ৷ “বিচিত্র প্রসঙ্গের’ ( ১ম পর্যায় £ ষ্ঠ পরিঃ ) 
শেষ দ্বিকে মন্তব্য করেছেন £ “তিনি ( রামচন্্র) দুঃখ এবং শোক যোলআনা ভোগ করিবার 
জন্যই যেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।...এই শোক দুঃখের বিভীষিকা! তাহাকে. কর্তব্য-পথ হইতে 
ভ্ৰষ্ট করিতে পারে নাই 1." সেই প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া কেবল আত্মপরিভোষের জন্তু, 
আপনার চরিভার্থত৷ প্রাপ্তির জন্য তিনি আপনার সমস্ত জীবনটাকে পুরুষধজ্ঞে পরিণত 
করিয়াছিলেন; fetta না করিয়া! আপনার হৃংপিগুকে সেই যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। 
সীতানির্বাসন ব্যাপারটা সেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়াছিল 1” 


ঘ, ভারতীয় শাস্তগ্রস্থাদিতে গৃহস্থআশ্রমকেই চারটি আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন 
দেওয়া হয়েছে। “সমস্ত ভাগবত গীতার ES গাহন্থ্য কর্তব্য পালনে শিক্ষা! দেওয়া 
হইয়াছে জীবনে নানা দুঃখ থাকলেও ভারতীয় শাস্ত্ৰে গাহস্থ্য জীবন থেকে পলায়নের 
কথা নেই £ “রামায়ণ মহাভারতে অপরিসীম দুঃখের কথা আছে'। দুখকে দূরে পরিহার করিয়া 
পলায়নের ব্যবস্থা নাই ।”-_বিচিন্ প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । রামায়ণ এবং মহাভারতের 
মধ্যে রামায়ণেই মানবতা! ও গাহস্থ্য ধর্মের পূর্ণভম বিকাশ লক্ষ করেছেন রামেন্রনুন্দর | 
তার কারণ, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ অতি-মানুষ, তিনি জাগতিক সুখ-দুঃখের অতীত ; 
রামচন্ সেখানে সাধারণ জগৎ ও গৃহজীবনের দুঃখের প্রতীক । “বিচিত্র প্ৰসঙ্গের’ই (প্রথম = 
পর্যায়) একেবারে শেষদিকে তার মন্তব্য  “.*মহাভারতে জীবের জীবভাবের সহিত 
বহ্মভাবকে মিশাইতে গিয়। যে সকল নিষ্কাম নিলি আসক্তি রহিত উদাসীন পুরুষ চরিত্রের 
অবতারণা করিতে হইয়াছে, তাহাতে মানবত্বের চরম আদর্শ পূর্ণ হইতে পারে নাই; অন 
সাধারণের চিত্ত তাহাতে সেহরসে এবং করণ রসে তেমন আর্ করিতে পারে নাই। সেই 
জন্তু ভারতবর্ষের জনসমাজে নরনারীর গাহ'‘স্থ্য জীবনের উপর মহাভারতের চেয়ে রামায়ণের 
প্রভাব অনেক site | stare শ্রীরুঞ্ণের অতিমানুষ চরিত্র ভারতবর্ষে পূজা পাইয়া 
আসিতেছে; কিন্ত আত্মবিশ্বভ শ্রীরামের মাঙুযচরিত্র ভারতবর্ষের জনসমাজের জীবনের 
ধারা চিরকাল ধরিয়া নানা রসে পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত রাখিয়াছে।” বঙ্কিমচন্দ্র যেহেতু 
Hees এক অতিমানব করে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই হেতু রাসেন্রহন্দর বঙ্কিমেয় সঙ্গে 
এবিষয়ে একমত হতে পারেন নি£ “বঙ্কিমবাবু মহাভারতের agers আদর্শ মানব 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । বোধহয়, এটা ঠিক হয় নাই!” | 


.. দেখা যাচ্ছে, রামায়ণের ছুঃখকে অবলম্বন করে রামেন্দরসুন্দন কতো বিচিত্র ব্যাখ্যা দিয়ে- 
ছেন; Sty বিশিষ্ট জীবন নীতির আলোকে" এবং সমকালীন জাতীয় পরিস্থিতির প্রয়োজন 
বোধের পটভূমিকায় তিনি এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ ছাড়াও “কর্ম কথার, ‘প্ৰকৃতি পুজা; 
প্রবন্ধে Solar myth-sa পটতৃমিকায় রামায়ণের রাবণের চিতানলের ব্যাখ্যা দিয়েছেন | 
- ম্যাকসমূলারের নেতৃত্বে একসময়ে Solar 705]:-এর যে ব্যাপক প্ৰচলন ঘটেছিল, ইউরোপে 
বহু পূর্বেই তার ভিত্তি ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয়; কিন্ত তখনো কোন কোন ভারতবাসীর সে বিষয়ে 
মোহভঙ্গ হয়নি uag তাদেরই একজন। “বিচিত্র প্রসঙ্গে'র (১ম পর্যায়, oof 


ses বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


পরি ) মধ্যেও, ee en RA, 
তার সমর্থন খু'জতে তাঁকে সচেষ্ট দেখি | 

রামপ্রসঙ্গ রামেন্্নছন্দরের এক প্রিয় প্রসঙ্গ । ভাষাতত্ব নিয়ে আলোচনা কালেও রাম- 
জীবনের বিশেষ ঘটনাকে ন্মরণ করেছেন উদ্বাহরণ হিসেবে | ষেমন তার “শব কথা’ (প্রথম 
প্রকাশ, ১৯১৭) বইয়ের ধ্বনি বিচার ( সাহিত্য-পরিষত্পত্তিক৷ £ ২য় সংখ্যা, ১৩১৪) 
প্রবন্ধে $-এর কাঠিগ ও কঠোরতা ব্যক্ত করতে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন; কিম্বা ওই একই উদ্বা- 
হরণে “ছস্ধ্বনির তাঁরল্য জ্ঞাপন করেছেন এইভাবে ই “র্লামাভিষেকে যে হেমঘট তক্লদীর 
কক্ষচাত হইয়াছিল, কেহ কেহ বলেন, উহ! সোপান হইতে পড়িবার সময় ঠননং TH R ঠঠং 
শব্ধ করিয়া শেষে ছঃ শব্দ করিয়াছিল ।” এই একই উদ্দাহরণ তিনি ‘জ্বগৎক্‌থা’ ( ১৯২৬ ) 
বইয়ের ‘ATTA’ প্রবন্ধে প্রয়োগ করেছেন | 

রামায়ণের পর তার মহাভারত-চর্চার কথা বলি। আগেই বলেছি, রামায়ণকে তিনি 
ষতথানি প্রাধান্য দিয়েছেন, মহাভারতকে ততথানি ay, মহাভারতের আলোচনায় তিনি 
ছুটি প্রপঙ্গকে গুরুত্ব দিয়েছেন। “ধর্মের জয়, অধৰ্মের ক্ষয়’ এই নীতি বাক্য হিসাবে মহা" 
ভারতকে বিচার করবার সময় আদৌ আলোচ্য একটি প্রসঙ্গ হওয়া উচিত কিনা) এবং 
দ্বিতীয়ত, শ্রীকুষ্চরিত্র। আমাদের দেশের মাস্থষ কাব্যের আলোচনায় স্তায়ান্তায়ের প্রসজ- 
টিকে একটি অপরিহার্য প্রসঙ্গ বলে মনে করলেও রামেন্ত্রহুন্দর এ বিষয়ে বিরূপ হয়ে বলেনঃ 
“কোন কাব্যলেখক একথান! কাব্য লিখিলেই তাহাতে এই রূপেই ধর্মের জয় ও অধর্মের 
পরাজয় afte হইয়াছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্ত সমালোচককুল এত ব্যগ্ৰ কেন ?*-- 
কর্মকথা : ধর্মের জয়। ধর্মের জয় প্রদর্শনের জন্তেই যদি মহাভারত লিধিত হত, তবে 
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে ধৃতরাষ্ট্ৰগণের সবংশে নিধনেই কাব্য শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল; ধর্ম- 
রাজ্য সংস্থাপনের জন্য যুধিষ্টির কোন্‌ কোন্‌ কর্মে আত্মনিয়োগ করলেন, মহাভারতকারের 
তা নিয়ে ব্যস্ত হবার কোনোই কারণ থাকত ন]! “ভারতবষীয় কবি না হইয়া পাশ্চাত্য 
দেশের কবি হইলে এই খানেই ষবনিকা পাত ঘটিত।” অধর্মাচারী কৌরবদের নিধনেই 
মহাভারত শেষ হলে মহাভারতের মৰ্যাদা থাকত না। এই জন্যেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে জয়লাভ 
করেও ধৰ্মপুত্ৰ যুধিষ্ঠির নিজেকে সত্যকারের TH TS বলে-মনে করেন নি। . 

মহাভারতের ধৰ্মাধৰ্মের মূল নিহিত আছে ভারউইনবাদের মধ্যে । প্ৰাকৃতিক ও জড় 
জগতের সঙ্গে ALAS যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়; সমাজ মানুষকে সমবেত হবার সেই 
শক্তি দেয়; আবার সমাজকে মানতে গেলে মানুষের প্রবৃত্তিকে দমন কবতে হুয়,---শ্বেচ্ছা- 
চারী হলে সমাজের অস্তিত্বই থাকেনা । মাস্থৃষের সেই প্রবৃত্তির সংঘমই হল ‘ধৰ্ম’; কেননা 
তা সমাজরক্ষার অন্ুকূল। প্রবৃত্তির নিরঞ্কুণ চালনায় ‘অধৰ্ম', তা সমাজ বন্ধনকে শিথিল 
করে দের। কিন্তু ধর্ম ও অধৰ্মের বোধ আরো জটিল বন্ত। সাধারণ ক্ষেত্রে ক্ষমাপ্তণ ধৰ্ম 
বটে, কিন্তু পাণ্ডবগণ থে অবস্থায় পৌছেছিলেন, তখন ক্ষমা প্রদর্শন ক্লৈব্য হত, যুদ্ধই তখন 
EP | ধর্মকে হারবাট্‌ শ্পেনসার একটি পাপেক্ষ ‘ধৰ্ম’ ( Relative ethics ) বলে চিহ্নিত 
করেন। যুদ্ধই তখন অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্ৰ উপায় ছিল, অতএব লোকক্ষয়ী সংগ্রামে 'অব- 


ators জিষেদী £ Sta রামায়ণ-মহাভারত চর্চা ১৬১ 


OM হয়ে তারা অধৰ্মের কাজ করেননি ae যে অন্ধ নকে বৃদ্ধের জন্তে উৎসাহিত করে- 
ছিলেন, সিংহাসন প্রাপ্তিই তাঁর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল না; মূল লক্ষ্য ছিল ধৰ্মযক্ষা। জয় 
হোক আর পরাজয় হোক, যুদ্ধ তখন কর্তব্য ছিল। এই কর্তব্যই ধর্ম, ফল কামনা Ya হয়ে 
সেই কর্তব্য পালন করেছেন পাণ্ডবসণ'। এইভাবে ধর্মের জয়’--এই প্রাচীন তত্্বকথাটিকে 
রামেন্দ্রমুন্দর ভারউইনবাদদের আলোকে, -নতুন: রা প্রয়োগ করেছেন মহাভারতের 
ব্যাখ্যায় | 

কষ্চচরিত্রফেও এই একই দৃষ্টিতে বিচার করেছেন রামেন্দ্রহন্দর | কৃষ্ণচরিত্র বন্ধিম- 
চন্দ্রের কাছে মহামানব বটে, কিন্তু র্লামেৰ্দ্রৰজৃন্দৱ মনে করেন ‘ধর্ম'হল একটি খত বা নিয়ম, 
Apps সেই ধর্মের অধীন। ফলকামনাশৃত্ত হয়ে পাওবগণের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যখন ধৰ্ম বলে 
গৃহীত হল, তখন দেই ধর্মের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্থণের ক্ষমতা স্বয়ং Apre আয়তের 
অতীত হয়ে পড় । কারণ ‘ধৰ্ম’ একটি নিয়ম, আপন গতিতে তা চলে। কাজেই বালক 
অভিমঙ্থযর মৃত্যু রোধ করতে Ap সমর্থ হননি । পাণুবগণের aff পরাজয় ঘটত, তাও 
তিনি রোধ করতে পারতেন না । কৃষ্ণ নিরাপক্ত পুরুষ, জয় হোক বা পরাজয় হোক, 
কর্তবা-ধর্ম পালন করতে তিনি তাই নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঠিক রামচঙন্র যেমন আপন 
কর্তব্য-ধর্ম পালন করেছিলেন | 

এই জন্তেই ‘বিচিত্ৰ প্রপঙ্গের (প্রথমপর্যায় ) শেষের দ্বিকে তিনি মন্তব্য করেছেন: 
“নিষ্কাম নিনিপ্ত ও ফলাফলের উদাপীন হইয়| কর্ম করিবে, গীতার এই সার উপদেশ আমর! 
বঙ্ধিমযাবুর নিকট শিধিয়াছি। সমস্ত মহাঁভারতখানাকে আমরা গীতার text-at 
কাব্যাকারে illustration মনে করিতে পারি । অৰ্জুনে ও ভীষ্মে আমরা নিষ্কাম কর্তব্য- 
পরতার দৃষ্টান্ত পাই |” এই জত পানের মধ্যে অৰ্ভুনকে এবং কৌরবদের মধ্যে ভীষ্মকে 
তিনি শ্ৰেষ্ঠ ছুই চরিত্র বলেন | 

এইখানে বন্ধিমচন্দের সঙ্গে TT মত-পাৰথিক্যের কথা TSE উঠে পড়ে । 
বঙ্কিমচন্দ্র মতে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্র Age; আর TEN মতে অর্জুন ও 
ভীগ্ম। মহাভারতকে রামেন্রমুন্দর একদিকে ভারউইনবাদ, অপরদিকে গীতার তত্বের 
আলোকে দেখেছনে। ভারউইনবাদের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ সমাজ্তত্ব ও লোকস্থিতি। 
“করুক্ষেত্রের ঘটন| বস্তুতঃই ভূভার হরপের ব্যাপার । মানব সমাজে লোকস্থিভি হখন 
out of gear হুইয়! পড়ে, তন সমাজ আপনাকে এই রূপে ভাঙ্গিয়া চুগিয়| হয়ত পুন- 
গঠিত করিয়া Equilibrium পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া লয়।’ সমাজের এই পুনর্গঠন সমা- 
CHIE, অতএব, মানুষেরই মঙ্গলের TG এটুকু ভারউইনবাদ। আবার, মহাভারতের 
মধ্যে চতুর্দিকের পাশবিক fire এমন এক পরিস্থিতির eB করেছিল, যেন তা নিয়তির এক 
কঠিন বিধানের মতো; যা একটি eid ‘determinism’, ভাঙন ভখন অপ্রতিরোধ্য, তা 
একটি cosmic 010০99৪-এর অন্তর্গত । জগতে বখন এই রকম আবর্ত দেখা দেয়, তখন 
ঈশ্বর নিজেই সম্ভাবিত হয়ে সমাজের স্থিভিমলতা আনায়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই ঈশ্বর। 
“তিনি এই মহানাটকের একমাত্র LENA |’ জগতে যখন দুর্যোগ দেখা দেয়, যেহেতু, 


২১ 


১৬২ বাংল। সাহিত্য পত্রিকা 


“দ্মন্ত ফলাফল পূর্ব হইতে নিৰ্দিষ্ট’ হয়ে আছে, তখন এই পরিস্থিতিতে যা ঈশ্বরের করণীয় 
তিনি তাই করেন। গীতায় বিশ্বহ্প দৰ্শন অধ্যায়ে একথা স্পষ্ট কূপে বলা আছে। Tee 
একদিকে ঈশ্বর রূপে সেই জগছ্যাপী নিয়মের পরিচালক, অপর দিকে তিনিই আবার সেই 
নিয়মের ছারা পরিচালিত । নিয়মের পরিচালক রূপে তিনি ঈশ্বর, আর নিয়ম হারা 
পরিচালিত হবার সময় মহামানব । এই ছুই দিক না মিলিয়ে নিলে তারা চরিত্র অনুধাবন 
করা যাবে ন|। ae কেবল ভার মানবসতাটিই নিয়েছেন, ঈশ্বরসত্তাটি নেন নি, 
সেটাই রামেজ্হন্দরের মতে বঞ্চিমচন্ত্ৰের ভুল । “কৃষ্ণকে কেবল মানব. আকারে দেখিলে 
ইহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝা যায় না, তাঁহাকে ঈশ্বর ae দেখিলে তবে ইহার ষোল আনা 
Significance বুঝা ঘায়।...কবি নবী নচন্ত্ৰ তাহার কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস কাব্যে কৃষ্ণকে 
এই রূপ মানবেখর ভাবে দেখিবার- চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আমার বিবেচনায় দিলা 
সফল হইয়াছেন ।”__বিচিত্র প্রসঙ্গ ( প্রর্থম পর্যায় ) £ ob পরিঃ । 

বাজার জাকের 
অভিন্ন : সেই ভারউইন্বাঘ এবং সেই গীতার নিষ্কামতত্বের দৃষ্টিকোণ 1. তৃতীয় যে দৃষ্টিকোণ, 
তা হল Solar myth-ea পটভূমিকা | রামায়পের উদাহরণ আগেই দিয়েছি i মহা" 
ভারতের এই প্রকার বিচারের দৃষ্টান্ত মেলে “বিচিত্র প্রসঙ্গে'রই ( প্ৰথম পর্যায় ) পঞ্চম পরি- 
Gay | মহাভারতের স্বন্দের উপাখ্যানের মধ্যে তিনি মঙ্গল গ্রহের  আবিষ্কারকে প্রত্যক্ষ 
করেছেন। “পুরাণে মঙ্গল গ্রহের জন্ম কথ! প্ৰায় স্বন্দের জন্মকথার অনুরূপ ।.*আযার মতে 
স্কন্দোৎগুত্তির আধ্যাগ্সিক! মঙ্গল গ্রহের আবিষ্কার বাৰ্তা ঘোষণ| করিতেছে; মহাভারতের 
বনপর্বের অন্ত গত স্বন্দকথা পড়িয়া আমার এই ধারণা জন্িয়াছে।? - 

রামায়ণ-মহাভারতের সমীক্ষা প্রসঙ্গে রামেন্রজন্দরের ‘মিহাকাব্যের লক্ষণ”-( বঙ্গদর্শন : 
পৌষ, ১৩০৯) প্রবন্ধটির কথাও উল্লেখযোগ্য । এখানেও তার নিজস্ব জীবননীতি ও 
দর্শনের অনুগত দৃষ্টিকোণ দিয়ে সাহিত্য বিচারের প্রয়াস দেখি। রামায়ণ-মহাভারত 
as মহাকাব্যগুপির রচনার পেছনে তৎকালীন সামাজিক প্রতিবেশ ক্রিয়াশীল 
হয়েছে। সেই সামাজিক প্রতিবেশ আজ আর নেই, কাজেই মহাকাব্যের দিন ফুরিয়েছে । 
এই সাহিত্যচিস্তার পেছনে তার সমাজদর্শন ও সমাজচিস্তার প্রত্যক্ষ না হলেও orate 
প্রভাব আছে। ates বিশ্বাস করতেন, কোন সমাজের আচার-অমুষ্ঠান সেই সমাজেরই 
মঙ্গলের জন্তু উদ্ভূত হয়। আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সমাজ-প্রতিবেশের তাই প্ৰত্যক্ষ ও 
নিবিড়,ধোগ আছে। ঠিক ঘেমন মহাকাব্যের উদ্ভবের পেছনে ভংকালীন সামাজিক 
প্রুতিবেশের যোগ থাকে । 


পুস্তক সমালোচনা 

অক্ষয়কুমার বড়াল ও বাঙল। সাহিত্য (জ্যোভিশ্রী প্রকাশন : সপ্টঙ্লেক 
ABI কলকাতা-৬৪): ভ:মানস মভুমদার। মূল্য £ ২০ GTF 

নানা কারণে কবি অক্ষয়কুমার বড়াল বাঙন] ' কাব্যসাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সমর্থ 
কবি। বড়োই দুঃখের কথা, রবীন্দ্রনাথ ও অন্তান্ত কয়েক জন. কবির কাব্যকুতির ফলে 
অক্ষয়কুমার বাঙলী পাঠকের মন থেকে ম্লান হয়ে গেছেন। কিছু স্কুল-কলেজের পাঠ্য 
কবিতায় শিক্ষিতঙ্জন তাঁকে শ্মরণ করেন মাত্ৰ। অথচ, বাঙলা রোমার্টিক' পীতিফাব্যে, 
শোককাব্যে এবং অন্যান্য বিচিত্র ধরনের রচনায় ক্ষেত্রে তার প্রতিতা বিশেষ ও ব্যাপকভাবে 
শ্ররপয়োগ্য | . 

বিশেষ আনন্দের কথা, ডঃ মানস মন্ুমদার তার পি. এইট ডিও গবোলায জন্য অন 
কুযারকেই বেছে নিয়েছেন। এতে কবির কাছে আমাদের যে সাহিত্যিক থপ . জমা হচ্ছিল 
তার কথফিৎ পূরণ হল। এদিক দিয়ে ee প্ৰেমিকমান্ৰেয়ই 
সাধুবাদ অর্জন. করবেন। 

আলি প্রবন্ধ লেখ! 
হলেও স্বাভাবিক কারণেই সেগুলিকে পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক আলোচনা বলা চলে না। অনেক 
প্ৰবন্ধই নিছক স্থতিচারণ বা.কবির বিশেষ কোনো কাব্যের সাধারণ আলোচন! মাত্ৰ । 
গবেষণা হিসাবে সেগুলি লিখিতও হয় নি। অক্ষয়কুমায়ের জীবন, তার সম্পূৰ্ণ রচনা ও 
সাহিত্যকৃতি নিয়ে মীনপবাবুই প্রথম আলোচন! করলেন। মোট আটটি অধ্যায়ে, বিশদ 
পরিশিষ্ট এবং লুচী ও নিৰ্ধণ্ট নিয়ে ২৭৬ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ শেষ হয়েছে। 

অধ্যায়গ্ুলির বিন্যাস সুপরিকল্পিত এবং যথাহথ। প্রথম দুটি অধ্যায়ে কবির জীবনকথা 
ও তার সাহিত্যচর্চার নান। প্রসঙ্গ বিশ্লেষিত হয়েছে । এতোদিন আমাদের অনেকেরই 
ধারণা ছিল, বয়সে অক্ষয়কুমারই বুঝি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড়ো! ছিলেন, কিন্তু আলোচ্য 
গ্রন্থের লেখক প্রমাণ করেছেন__অক্ষয়কুমারই রবীন্দ্রনাথের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। বক্ষ 
রোগ ও গৃহসমন্তায় পীড়িত হয়ে কবির মৃত্যু হয় । বিহায়ীলালের শিক্কদ্বের মধ্যে তিনি 
অন্যতম ছিলেন। ডঃ মজুমদার এই সুত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের সম্পর্কের একটি 
পূৰ্ণ চিত্র দ্বিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যে অক্ষয়কৃমারের একটি গানের হুর দিয়েছিলেন এই 
গ্রন্থের পরিশিষ্ট তা প্রদত্ত হয়েছে। 

তৃতীয় অধ্যায়__কাব্য-প্রবাহ'। এতে কবির প্রতিটি কাব্যের প্ৰতিটি কবিতার 
পৃতধানথপুন্ধ বিশ্লেষণ ও শ্ৰেণীবিভাগ করা হয়েছে। কবিতা বিশ্লেষণের ভঙ্গিটিও অভিনব | 
‘tty সম্পৰ্কিত আলোচনায় ওমর থৈয়ামের বাগুলা তাবৎ, তরজমার বিস্তৃত পরিচয় 
দিয়েছেন। ‘কল্যাণী’ গাধা কবিতাটিই যে বাঙলা; সাহিত্যের প্রথম ভৌতিক কবিতা, 
এই প্রসঙ্গে তা আনা গেল । পরবর্তী অধ্যায়ে কবির e-a, অর্থাৎ বিধয়গত 


১৬৪ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


বৈচিত্রের নির্দেশ। প্রেম-প্রকৃভি-সৌন্দর্য-শ্বদ্বেশ-মৃত্যু-হঃখ-ঈশ্বর-নারী-শিশু প্রভৃতি বিষয়কে 
অবলম্বন করে লেখা অক্ষয়কুমারের কবিতার পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়টি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ £ এটিতে কবির aes প্রসঙ্গ আঙ্গোচিভ হয়েছে। পাঠভেদ, ছন্দ, 
অলঙ্কার প্ৰভৃতি ছাড়াও ভাষাগত সকল দিকের আলোচনা করেছেন এই আলোচনার 
বিশেষত্ব হল: রূপস্থ্কে কোনো কবিতা থেকে বিশ্লিষ্ট একটি প্রসঙ্গ বলে মনে করা হয়নি; 
arts প্রতিটি প্রসঙ্গ কি ভাবে গোটা একটি কবিতার মুল ভাবরসের সঙ্গে যুক্ত, লেখক 
তাও দেখিয়েছেন । ষষ্ঠ অধ্যায়ে কবির সনেটরীতির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ, AAI অধ্যায়ে 
সমকালীন কবিদের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের সাদৃষ্য-বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন ; এবং শেষে, অষ্টম অধ্যায়ে 
ae সাহিত্যে কবির স্থান নির্দেশ | 
_ পরিশিষ্ট অংশটিও সুলিখিত । এতে কবির কাব্যের বিভিন্ন পাঠ-পরিবর্তনের প্রসঙ্গ 
আছে। একই কবিতাকে নানা গ্রন্থে মার্জনার পর অক্ষয়কুমার স্বান দ্বিয়েছেন। এই 
কারণেই তাঁর কাব্যের ক্রমবিবর্তন ও কবি-মানসের বিবর্তন দেখানে! সম্ভব হয়নি । এছাড়া 
এই অংশে আছে : বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় tHe তার কবিতার পূর্ণাঙ্গ ও নিঃশেষ তালিকা; 
‘পান্বে'র অমুক্রিত চতুষ্পদী। 

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে পাই বিস্তৃত উল্লেখপন্জী । প্রতিটি অধ্যায়ের পরিকল্পনা ও 
বিন্যাসে লেখক যে শ্ৰম স্বীকার ও প্ৰতিভা প্রদর্শন করেছেন-_ভবিস্তুতের অনেক গবেষণা 
তিনজন See 

নির্মলেন্দু ভৌমিক 


গ্রন্থ দমালো চন! 


ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 
বরবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা? ৷ ডঃ রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ । ভি. এম. লাইব্রেরী | 
কলকাতা-৬। মূল্য eoe, 
নাট্য-সাহিত্যের উদ্ভব-কালে প্রাচীন Aa ও ভারতবর্ষে সঙ্গীতের বিশেষ মধাদা 
ছিল। অ্যারিস্টটল সজীতকে নাটকের অন্ততম উপাদানই শুধু বলেন নি, বলেছিলেন 
‘Song holds the chief placo among the embellishment’, অলংকরণ এবং 
আনন্দদায়ক উপাদান হিসেবে নাটকে গানের স্থান ছিল সর্বোচ্চে । কিন্তু গ্রীক নাটকের 
বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কোরাস নাটকের এক অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ ছিল, 
ধীরে ধীরে ভার প্রভাব গ্রীক নাটকেই হাল পেয়েছিল। আচাৰ্য ভরতের নাট্যশাস্তে 
সঙ্গীতের উচ্চমূল্যই একদা স্বীকৃত হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে এ দেশেও নাট্যসাহিত্যে সঙ্গীত 
তার সেই গৌরবময় এঁতিহকে wag রাখতে পারে নি। Rare এলিজাবেথীয় যুগে 
শেক্পপীয়রের হাতে এবং রেস্টোরেশন বুগের লঘুরসের কমেভিতে সঙ্গীতের যে গুরুত্ব, গুরু- 
গম্ভীর ট্রাজেডিতে কিন্তু তা লক্ষণীয় নয়। আরে! পরে আধুনিক-কালে পাশ্চাত্যের নাটকে 
গানের স্থান বেশ সীমিত হয়ে এসেছে, দেখতে পাই । নাট্যঘটনার অগ্রগতি, ঘটনাগত 
একা, সংলাপের ওুচিত্য ও পরিবেশের গাস্তার্যকে সঙ্গীত Ee করতে পারে, এ আশঙ্কা এ- 
কালের নাট্যকারদের স্বাভাবিক। তাই ঘটনার wise একের দিকে মনোযোগী 
নাট্যকার, বাস্তব ও জটিস-জীবনের নানা সমস্তা উপস্থাপনে একাগ্র-ুষ্টি নাট্যকার নাটকে 
সঙ্গীত সদ্নিবেশে বিশেষভাবে সর্তক | 
কিন্ত আমাদের বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে বিষয়টি অন্ত দিক থেকে চিন্তনীয়। পাশ্চাত্য 
নাটক ও সংস্কৃত নাটকের আদর্শের সঙ্গে দেশীয় যাত্রার প্রভাবে আমাদের বাশুল! নাটকের 
উদ্তব। আর যাত্রার সঙ্গীত-বাহুল্য দীর্ঘকাল বাল! নাটকের উপর আধিপত্য করে 
আসছে । তাছাড়া ater দেশের কোমল মৃত্তিকা, জলবায়ুর আর্জতা, জাতির গীতিরস 
faao, এবং দেশের আঁকাশে-বাঁতাসে যে প্রতিবেশ তা সঙ্গীতের অনুকূল । এই কারণে 
বাঙালী নাট্যকারদেের পক্ষে নাটকে সঙ্গীত-বর্জন খুব সহজ নয়। উদ্ভবকাল থেকে রবীন্জপূর্ব 
পর্যন্ত বাঙলা নাটকে তাই পানের একট! বিশেষ স্থান আমরা লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথে 
এসে এই গান আরে! গৌরবান্থিত হল। অন্ত নাটকের কথা বাদ দিয়েও বলতে পারি 
তার রূপক-সাংকেতিক নাটকে গান থে অসামান্য গৌরবে সঙ্গিবিষ্ট বাঙল| নাটকে এর আগে 
তার রূপ দেখি নি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সাঙ্গীতিক বা তার নাট্যার্গিকে ঘাত্রার প্রভাব 
ছিল বলেই যে এমন হয়েছে__এবথা সম্পূর্ণ সত্য নয় । এই বিশেষ শ্রেণীর নাটকগুলিতে 
যে অক্নপ-অসীমের TAA দেওয়! হয়েছে বা ধে-গৃঢ়গভীয় ভৰ্বকথাকে সংকেতিত কর! 


১৬৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


হয়েছে তার বাহন হিসেবে গানের siea নেওয়া! আবস্তিক ছিল৷ রবীন্দ্রনাথের গানগুলি 
একমাত্র ‘তার’ বা অক্নপের চরণম্পর্শ পায়, ভাই তাকে অবলম্বন করা ছাড়া তো উপায়ও 
নেই। এইজ্রন্ত তাঁর রূপ চ-সাংকে তিক নাটক-মালোচনায় গানেয় মূল্যবান ভূমিকাকে এড়িয়ে 
যাওয়া যায় না। কিন্তু অন্ত নাটক সম্পর্কে কি বল! ঘাবে? আমাদের ধারণা নাটকে 
গান থাকা কিছু দোষের নয়। নাটকে গান সর্বদা আসবে নাটকের আভ স্তর প্ৰয়োজনে | 
এপ্রয়োজন পিণ্ড করলেই গান হবে রপানুকুল এবং এ-গানকেই বল! হবে গুচিত্য-অনুঘায়ী 
সংযোজন | এদিক থেকেই নাটকে গানের মূল্য বিচার্য। নাটকের অভ্যন্তর-প্রয়োজনে 
গান কি ভাবে সংযোজিত হবে তা নির্তর করে নাট্যকারের শক্তির ওপর । কখনো 
চরিত্রের শ্বরূপ-প্রকৃতি উদ্ঘাটনের ecw, ser কোনো বিশেষ ক্ষপের আবেগকে স্পষ্ট কূপ 
দেওয়ার জন্যে, কখনো বিশেষ পরিমণ্ড-স্থজনের অন্তে, কখনো নাট্যঘটনায় বৈচিত্ৰ্য- 
বিধানের প্রয়োজনে--কখনো কোনো কিছুর সংকেতের আবশুকভায় গানের আগমন হতে 
পারে। মোট কথা ওঁচিত্য রক্ষায় ঘরুবান হয়ে রসামুকুল সঙ্গীত-ষোজনার মূল্য সব সময়েই 
স্বীকৃত হবে। 

বছর দুয়েক পূর্বে প্রকাশিত ভঃ রমেন্্নারায়ণ নাগের লেখা 'রবীন্দ্রনাটকে গানের 
ভূমিকা’ গ্ৰন্থখানি এই সমস্ত আলোচনার দিক থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্ৰন্থটি গবেষণা- 
WAT | তাই পাশ্চাত্য, গ্রাচ্য ও বাঙলা নাটকে গানের ভূমিকা সম্পর্কে লেখককে বিশদ 
আলোচনা করতে হয়েছে। আর এ সকলের মাঝখানে রেখে রবীন্দ্রনাথের নাটকের 
গানের তাৎপর্য তাকে নির্ণয় করতে হয়েছে । গ্রন্থটির প্রধান তিনটি অংশ--ক উপক্রমণিকা, 
থ. রাজা, অচল্গায়তন, মুক্তধারা ও রক্তকয়বী নাটকের সমস্ত গানগুলির বিশ্লেষণ ও তাদের 
নাটকীয় তাৎপৰ্য নির্ণয় অংশ এবং গ. উপসংহার ।' এছাড়াও পরিশিক্টে ইদ্দিতের 
পাহায্যে আলোচিত গানগুলির সঙ্গে নাটকের মূলতত্ব, চরিত্র ও ঘটনার সংযোগ এবং 
সীতবিতানের পৰ্বায়ের সংকেত করা হয়েছে। 

উপক্রমণিকা? অংশে গ্রীক ও ইংরেজি নাটকে এবং সংস্কৃত নাটকে একদা পানের কি 
স্থান ছিল তার যেমন আলোচনা করা হয়েছে তেমনি বাঙলা নাটকের শুরু থেকে রবীন্র-পূর্ব 
পর্যন্ত গান কোন্‌ কোন্‌ প্রয়োজনে নাটকে এসেছে তার দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করা হয়েছে ৷৷ 
এই পর্বে লেখক রবীন্দ্র সমকাল পর্যন্ত বাঙলা নাটকে “গানের ব্যবহারে প্রথাহুহ্থতি’ এবং 
গান 'তৎক্ষণিকার ধারা আক্রান্ত বলে মন্তব্য করেছেন। একমাত্র দ্বিজেন্রলালের কিছু 
কিছু নাটকে তিনি মূল বিষয়ের সঙ্গে গানের অম্বয়কে লক্ষ্য করেছেন। আর এ অন্বয়ের 
উজ্জ্রলতম সাফল্য যে ররীন্দ্রনাথে_এই হল তার fate লেখকের শেষোক্ত সিদ্ধান্তের 
সম্পর্কে সকলেই একমত হবেন। কিন্তু রবীন্্পূর্ব বাঙলা নাটকের প্রায় সমস্ত গানই এসেছে 
'প্রথানুহ্থতি” এবং ‘তাৎক্ষণিকতা’র প্রভাবে-_এ মন্তব্য সতর্কতা ও স্থবিবেচনাসশ্মত 
বলে মলে হয় না। এ মন্তব্য মেনে নিলে বলতে হয় রবীন্দপূর্ব বাঙলা নাটকের সমস্ত 
গানই নাটকের অভ্যন্তর-প্রয়োজনে আসেনি বলে তা নাট্যরস পরিপস্থী। গীতবিতানের 
পূজা, প্রকৃতি ও প্ৰেম পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চারখানি তত্বনাটকের গানগুলির 
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wea পর্যায়ী-করণ ও তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ, গানগুলির সংখ্যা-নির্ণয় ও তার শতকয়। 
হিসেব- লেখকের শ্রম ও বিশ্লেষণী শক্তিয় পরিচায়ক । “সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মাছুষের 
মুক্তি এবং ভার ম্বভাব-সংস্থান'--এই হুল তত্বনাটকগুলির TA কথা । আর এই 
PASAT ব্যাখ্যার গ্রয়োজনে-পঞ্চক, ঠাকুরদ', TAN, ধনঞ্জয় ও বিশুর কণ্ঠে গানের বাছলা 
দেখা গেছে বলে লেখক মনে করেন। লেখকের এ উক্তি খুবই যুক্তিপূৰ্ণ ৷ চারখানি 
নাটকের গানের পৃথক যুল্য নির্ণয়ে লেখক প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গ্রন্থের দ্বিতীয় 
অংশে। প্রত্যেকটি গান কোন্‌ পরিবেশে গীত হয়েছে, কোন ভাবের Swag, পরবর্তী 
কোন্‌ ঘটনার সংকেতবহ, মূল্য নাট্য-বিষ্য়ের সঙ্গে তার যোগ, বিশেষ চরিত্রের মূখে সেই- 
গান দেওয়ার অর্থ লেখক অত্যন্ত সুস্মদশিতার সঙ্গে আলোচনা! করেছেন । এমন কি 
কোথাও একই শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগের মধ্যে নাট্যকারের কোন্‌ গূঢ় যানস-ক্রিয়া 
নিহিত আছে, লেখক সেই গোপন নেপখ্যচায়ী ইতিবৃত্তেরও ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন | 
প্রত্যেকটি গানের স্থান-কালের পটভূমিকাটি স্ুন্দর-ভাবে উপস্থাপিত করে গীত-গানটি 
মুস্যনির্ণয়ের প্রয়াস গ্রস্থটিকে আকর্ষণীয় করেছে। ‘উপসংহার’ অংশে রবীন্দ্রনাথের গানের 
বিচিত্র প্রয়োজনের firs লেখক দৃষ্টি আকৰ্ষণ করেছেন । কখনো ‘থিম, মিউজিক’ রূপে, 
কধনো সংলাপের সপ্প্রলারণ বা ব্যাখ্যাঙ্কপে, কখনো অনুরোধের TA ধরে, কখনো 
স্বেচ্ছাগীতিয়পে, কোথাও ভাবগত এঁক্য-বিধান বা ভাবগত বৈপরীত্য-হুটির অন্তে 
রবীন্দ্রনাটকে যে গান এসেছে তা! এই পর্বে বল! হয়েছে। রবীন্দ্রনাটকে গানের মৃল্যকে 
ধারা লঘু করে দেঁখছেন__এমন অনেকের অভিমতকেও লেখক খণ্ডন করেছেন। লেখকের 
চিন্তিত বক্তব্য অনেকম্থলেই যৌলিকতায় ভাস্বর। 

গবেধণাধৰ্মী গ্ৰন্থ বলেই পরিশেষে দু'একটি কথা বলতে চাই। গ্রন্থটির নামকরণের 
সঙ্গে আলোচিত বিষয়ের ঠিক সঙ্গতি খু'জে পাওয়া যায় ন৷। সমগ্র রবীন্দ্রনাটকের গানের 
আলোচনা হখন এতে নেই, তখন এ নাম সঙ্গত নয়। আবার সমস্ত তত্ব-নাটকের 
গানগ্ুলিও এতে আলোচিত হয়নি। লেখক যদি দেখাতে পারতেন যে এই কয়থানি 
নাটকের আলোচিত বক্তব্য অস্ত সমস্ত তত্ব-নাটকগুলির ক্ষেত্ৰেও প্রযোজ্য তাহলে 'রবীন্দ্র 
তত্বনাটকে গানের ভূমিকা” নামকরণ কয়| ধেত।. কিন্তু ঘটনা ও পরিবেশের যে 
বিশ্লেষণ লেখক এ চারধামি নাটকে করেছেন, অন্তান্ত তত্ব-নাটকগুলির গানের ক্ষেত্রে সেই 
বিশ্লেষণকে কি বর্জন করা সঙ্গত? আর একটি কথা। এ জাতীয় গ্রন্থে উদ্ধৃতি-বাহল্য 
থাকে । লেখকের প্রতিপান্ঘ বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করার we উদ্ধৃতি অবস্তই আঁলবে। 
কিন্ত নানাজনের বিভিন্ন উদ্ধৃতির, মধ্য থেকে নিজ বক্তব্যকে নির্বাচন এবং তার প্রতিষ্ঠা 
প্রশংসনীয় নয় । . আর উদ্ধৃতি, আলোচনার কণ্ঠে হার al হয়ে ভার হলে অনেক সময় 
তার শোঁন্দর্য আচ্ছন্ন হয়ে Il আলোচ্য-গ্রন্থে মাঝে মাঝে এই ভারের ভক্তে লেখকদের 
বক্তব্য অনুসরণে আমাদের কষ্ট হয়। তথাপি রবীন্রনাটকের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রস্থটির 
মূল্যকে ata করে নিতে আমাদের কোনে! দ্বিধা নেই। 


এ আর এক অন্মাশঙ্কর 
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O বঙ্গসংস্কৃতির ত রা 557 S আছে ও 
ভবিষ্যতেও থাকবে অন্নয়াশঙ্কর রায় তাঁদের অস্ধতম। বিণ শতকের প্রথম দশকে যাদের 
জন্ম তাদের মধ্যে যারা সাহিত্যিক হয়েছেন তাদের কেউ কেউ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
সত্য সত্যই স্থায়ী কিছু R রাখতে পেরেছেন অন্নদ্বাশঙ্করের আশীতম জন্মদিংস এবছরই 
(১১৮৪, ১৫ই মার্চ) পালন করা হয়_তীর সাহিত্যিক জীবনের ঘাট বছরও পূর্ণ হল এই 
বছরেই। সাহিত্যিক অন্দ্বাশঙ্কর বিগত ষাট বছর হয়েক রকম রচনা কর্মে হাত দিয়েছেন, 
ছড়াকার, কবি, প্রাবন্ধিক, শিশুষাহিত্যিক, ভ্রমণকাহিনী-রচয়িতা অন্নযাশঙ্করের সঙ্গে 
বাঙালী পাঠক মাত্রেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তীর 
অবাধ বিচরণ। বিগত বাট বছরে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর একখানি 
প্রবন্ধ গ্ৰন্থ ‘প্রেম ও বন্ধুতা’ সমালোচনার অন্ত আমাদের হাতে এসেছে। SRA 
মননশীল লেখক আমরা জানতাম কিন্ত এই গ্রস্থে প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কয়ের আর এক রূপের 
সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল । বক্ষ্যমান গস্থভূক্ত প্ৰবন্ধগুলি বাস্তবিকই তার wate 
সাহিত্যিক রচনার সঙ্গে কিঞ্চিৎ বেখাপ। প্রবন্ধগুলির যুল উপজীব্য নরনারীর যৌনজীবনের 
নানাবিধ সমন্তা। সমস্যাগুলির সম্যক আলোচনা করে উপসংহারে তাদের সম্ভাব্য 
সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে ব্যায়াম লেখক একটি অতিপ্রয়োজনীয় কাজ করেছেন। আজকের 
ব্যক্তি স্বাতস্নোর যুগে পুরুষের মতো নারীও ‘আপন ভাগ্য wa করিবার’ অধিকার দাবী 
করছে, তার দ্বাধীনতা বজায় রাখতে চাইছে__বিবাহপূর্ব জীবনেই শুধু নয় বিবাহোত্তর 
জীবনেও | আৱ সেটা যদি পুরুষ শ্বীকার করে নেয় ভবে প্রেমের মধ্যেও বন্ধুতা থাকতে 
পারে, TABI ও প্রেম নিরপেক্ষ না হতে পারে । সোজা কথায় পুরুষে পুরুষে বা নারীতে 
নারীতে বন্ধুতার মতো! পুরুষে নারীতেও বন্ধুতা হতে হবে! ইংরেজ কবির সেই উক্তি 
নারী পুকুয়ে হয় প্রেম, না হয় শুধু মাত্র পরিচিতিই সম্ভব, বন্ধুতা নয়, আজকের যুগে হয়তো 
অচল। নরনারীর তথাকথিত যৌনজীবন নয়, যৌথ জীবন নিয়ে আশ্চৰ্য বুদ্ধিদীধ 
আলোচন! করেছেন লেখক । তার ভ্ৰমণ কাহিনীর বর্ণনার মতোই এ আলোচনা যেমন 
we প্রদাদগুণ যুক্ত, তেমনি গভীর ও eré | সব মিলিয়ে এই গ্রন্থে আমর! থে 
অননদাশক্ক রের পরিচয় পাই তিনি আর এক অন্নদাশঙ্কর | = 


গোবিন্দ কর্মকারের করচা__ প্রামাপিকতা। বিচার 
সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রথম চৈতম্যচরিত | গোবিন্দ কর্মকারকের করচা / প্ৰামাণিকতা বিচার 
নির্মলনারায়ণ গুপ্ত, acid] ১০০০০ i 
মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির প্রতীক, পুকষ শীচৈতন্সদেব। তার জন্ম পঞ্চশতবাধিকী 
চলছে। তাঁর ages জীবন কথ! নিয়ে প্রচুর পুস্তক রচিত হয়েছে এবং হবে। কিন্ত 
Te প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থে এমন কয়েকটি বৈশিষ্টা লক্ষ্য করেছি হে তায় সম্পর্কে দু'এক 
কথা বলা প্ৰয়োজন। দেখক চৈতন্ত জীবনী গ্রস্থপমূহের মধ্যে অভিবিতকিভ একখানি 
পুস্তকের প্রামাণিকতা বিচারের প্রয়াদী। এই গ্রন্থ নিয়ে ইতিপূর্বেই ষথেষ্ট বিতর্ক হয়ে 
গেছে, সাহিত্যের ইতিহাস ও সাময়িক পঞ্জের পাতায় তার মদীচিহ্ন এখনও লক্ষ্য বরা 
যায়, কিন্তু বস্তা ঘেখানে সেখানেই আছে মীমাংসার কোনও চেষ্টাই হয় নি--তর্ব এবং 
আপ্বাক্যের বন্যায় মূল সত্য ভেসে গেছে । আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তথা ও যুক্তির উপর 
ভিত্তি করে নান! ভৌগোলিক, Afefe, ভাষাতাত্বিক ও তাত্বিক আলোচনার 
অবতারণা করে বছবিভকিত এই গ্রস্থখানির প্রামানিকত! প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। 
গোবিন্দ কৰ্মকারের করচার প্ৰামাণিকতার বিরুদ্ধে উথাপিত আপতিগুলি খণ্ডন করে লেখক 
আপন বক্তব্যের ষথাৰ্থত| প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি তার গব্ষেণ| শুধুমাত্র 
বাংলা চৈতন্যচরিত গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ন! রেখে সংস্কৃত ও ওড়িয়া চৈতন্তচরিভ গ্রস্থগুলির 
সঙ্গে, তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রেও প্রসারিত করে দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন রচনা- 
কালের হিদাবে সংস্কৃত বাংল! ওড়িয়া সমস্ত চৈতন্তচরিত গ্রন্থের মধ্যে এটিই ‘প্ৰথমতম’। 
কারণ চৈতন্তদ্বেবের প্রকটকালেই এটি পরিসমাণ্ড হয়। এ বিষয়ে মতবিরোধ,হতে পারে তবে 
লেখকের যুক্তিও অগ্রাহ করার নয়। শুধু করচার প্রামাণিকতা নয়, কর্মকার গোবিন্দের 
প্রামাণিকভা বিচারও লেখকের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে (১৩৭-১৬৭ পৃ) | 
করচা সম্পর্কে আচার্য জনাৰ্দন চক্রবর্তীর বাক্য (১৯৭৩ লালে উক্ত) যদিও সত্য । ‘The 
last word is yet to be said’ তবু শ্রীযুক্ত নির্মল নায়ায়ণের এই অসাধ্য afer fib 
গবেষণা চৈভন্তচরিত গ্রন্থ মধ্যে প্রায় উপেক্ষিত এই করচা গ্ৰন্থখানির প্রতি পাঠকের 
আগ্রহ ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করবে এবং এই সম্পর্কে বাংল! সাহিত্যের এতিহাসিকদের 
মতামতের পুমবিচার দাবী করবে। . . ; 


* এই পুস্তক পর্যরলোচনার বহু পরে পত্রিকা প্রকাশের অব্যবহিত আগে জানা গেল ও sega লেখক 
সম্প্রতি Sta গবেষণার জন্ত রবীন্্রভারতী বিশ্ববিদ্াবার থেকে. ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত EET . 
২২ 


বিভাগীয় পাঠচক্র-প্রসম 


. ১৯৮৩--৮৫ জন্ত বাংলা পাঠচক্রের পরিচালক সমিতি গঠিত হয়েছে বিভাগীয় প্রধান 

ডঃ প্রপবরগ্রন দোষ, ডঃ স্ুখেনুজুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে লদস্ত নিয়ে। 
অধ্যাপক ভঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ Weyer গঙ্গোপাধ্যায়ের 
সুঘোগ্য পরিচালনায় বাংল! পাঠচক্রে উল্লেখযোগ্য আলোচনা, বিতর্ক ও war) অনুচিত 
হয়। ড* মানস মজুমদার এর আগে দীর্ঘদিন এই পাঠচক্র পরিচালনায় অন্ততম নির্দেশক 
ছিলেন। স্থানাতাবের জন্য এখানে শুধু কয়েকটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হুল। 

১১শে এপ্রিল "৮৩ মঙ্গলবার বেল! ৩টায় ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের! উদ্োগৌ হয়ে পাঠচক্রের 
'সারফতে একটি গানের জলসার আয়োজন বরেন। প্ৰাক্তন ছাত্র আশিস খান্তগীরের 
পরিচালনায় প্ৰথম ও fadhaa eta-eta সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত সকলকে 
তৃপ্ত করেন।' 

২৬. ৪. ৮৩ কৰি অমিতা eine বিহু ঘের কবিতা পাঠ ও সার সম্পর্কে পূ্ণাদ 
আলোচনা করেন। 

১৯. ৭, ৮৩ atape সত্যের মুখপত্ৰ ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার সম্পাদক ত 
মহারাজ ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি’ সম্বন্ধে --একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। ৩১শে 
জাহুয়ারী ১৯৮৪ শ্বাধীজী মহারাজের সন্ভাপতিত্বে AA দেবী £ বিশ্বজননী’ বিষয়ে 
একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনায় যোগ দেন জঃ সচ্চিদানন্দ ধর ও 
ডঃ শশাঙ্ক ভূষণ বনোযপাধ্যায়।- 

৮. ১. ৮৪ অধ্যাপিকা চামেলী বহু ‘বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে উমা সারদাদেবী সম্বন্ধে একটি 
আলোচনা করেন | 

ত মিনা বলো [ঘামি জরা a 9 দি সিট মুছা বারে 
এটি তথ্যপূৰ্ণ আলোচনা করেন। . 

৬.৯, ve বিঙাগেম হীরক জারী Grow জি ভাবা মহাশয়কে 
WÉ জানান হয়। ববীন্রুপাধন্ত এই অধ্যাপকের মূখে রবীন্্র-স্বতিকথা শুনে সকলেই 
পরিতৃণ্চ হন ৷ REALS EE OM Ree রব 
নিই নি, আজ সে মালা গ্রহণ করলাম।” ্‌ 
77 TIT TTT TET ‘নৃতত্ব ; 
লোকসাহিত্য ও ধৰ্মভাবনা’ বিষয়ে একটি চিন্তাগর্ত বক্তৃতা দান করেন। '', : 
" ৪ঠা মে ৮৪ বাংলা বিভাগের sesta রবীন্্জযন্তী অনুষ্ঠানটি বিশেষ উপভোগ্য 
হয়। এই তারিখে প্রদত্ত সভাপতি ড’ শান্তিকুমার ঘোষের ভাষণটি এ সংখ্যায় ছাপা হল । 
© শুৰ,৮৪ ও ১৫, ৮, ৮৪ ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ pi 
“পাশ্চাত্য সমালোচনার ধার!” বিষয়ে দুটি বকতা! দেন। 


` বিভাগীয় পাঠচক্র প্রসঙ্গ | ১৭১ 


১৮, ১২, coe অৱ naan antennae afs কবিতাবলী পাঠ 
করে শ্রোতাদের SU করেন। 
fade sts ao a EOE Ga aS বাংল! 
রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমি ও স্বামী বিবেকামন্দ' বিষয়ে একটি আলোচনা; Bae 
জীবনতারা হালদারের স্বদ্বেশীযুগের রাজনৈতিক পটভূমিকা নিয়ে একটি পূর্ণ স্মৃতিচায়ণ; 
ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তার ছুটি আলোচনার -এবং ছুটি কবিতাপাঠের আসর- আলোচনার 
একটিতে তিনি যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিতে ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচন। 
করেন, অন্তটিতে জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ নিয়ে আলোচনা করেন'। “সাময়িক, 
পত্র পাঠাগার”-এর উদ্ভোগে লিটল ম্যাগাজিন বিষয়ে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন 
‘কয়| হয়। এই আলোচনা সভায় বক্তা ছিলেন ডঃ প্রণব - রঞন ঘোষ, শঙ্খ ঘোষ, 
ডঃ উজ্জল মজুম়দার, ডঃ শুদ্ধসত্ব বসু, ডঃ পবিত্র সরকার, বার্ণিক রায়, সন্দীপ চক্রবর্তী, 
শৈেশ্বর ভট্টাচাৰ্য প্রভৃতি | আমেরিকা থেকে আগত রামকফণ মিশনের সন্যাসী স্বামী 
তথাগতানন্দ আমেরিকার যুব-আন্দোলন নিয়ে সুন্দর আলোচনা, করেন এবং সভান্তে 
প্ৰাক্তন ছাত্র ড* সমর পালের অন্ধানে বিভাগীয় প্রধানের কক্ষে শ্রীয়ামকফদেবের 
প্রতিকৃতি স্থাপন করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজ ।. | 
১লা এপ্রিল ১৯৮৫ তামিঙ্গ আল্লামানাই বিশ্ববিভালয়ের ভাষাতত্ব বিভাগের 
পরিচালনায় অধ্যাপক ডঃ অগন্ত্যলিনম প্রাচীন তামিল ভাষা ও প্রাচীন তামিল সাহিত্য 


. সম্বন্ধে আলোচন| করেন। 


৩*শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ বাংলা বিভাগের খ্বনামধন্ত অধ্যাপক ও ভূতপূৰ্ব বিভাগীয় 
প্রধান ভঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের বিদায় উপলক্ষে তাকে বিভাগের ছাত্র শিক্ষক ও 
কর্মচারিবৃন্দ অৰ্থ! নিবেদন করেন। Re 
১৯৮৪-তে একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন ডঃ ভযতোষ চট্টোপাধ্যায় 'প্ীরামরু্চ ও 
সাহিত্যত্ত্ব’ বিষয়ে। সভাপতি ছিলেন স্বামী নিরাময়ামন্দ মহারাজ | প্রব্তাঁকালে ১৬ই 
SINR, ১৯৮৫ সাল বেলুড় সঠের স্বামী গহনানন্দের উপস্থিতিতে স্বামী রুদ্রাস্বানন্দের 
সভাপতিত্বে ‘র্লামকষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য সম্মেলন? অন্রপ্তিত হয় । এ ছাড়াও অন্যান্ত 
সাংস্কৃতিক অন্ষ্ঠানে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সালে আমাদের বিভাগ সমৃদ্ধ হয়। বাংলাবিশ্তাগের 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান বরে স্বামী নিরাময়ানন্দ (এখন প্রয়াত) ছাত্ৰ ও অধ্যাপকবৃদ্দের 
উৎসাহবর্ধন করেন। এই সাহিত্য ও বিজ্ঞানে অভিন্নাত সন্্যাসীর শ্বতি আমাদের জীবনে 
পাথ্েম্বত্তপ। ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় ছাত্র প্রীতিবশতঃ তার 
সাহিত্য-চিন্তার বহু পরিচয় নান! অনঠানে দিয়েছেন। একদল রুশ সাহিত্যিক বাংলা 
বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সকলকে আনন্দিত করেন | | 
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও eaga ঘোষের পর এখন বিভাগীয় প্রধান 
শ্ীশঙ্করীপরসাদ wy) বিভাগের, হীয়কলয়স্তী অনুষ্ঠান তার নেতৃত্বে হুসম্পন্ন। পরবর্তী 
০০০০০০০৪০১০ 
পাঠচক্র পরিচালকগণ 
প্রণবরঞ্জীন ঘোষ 


CURE গজোপাধ্যায় 


_Tagore’s Chitra and Bharathi’s Panchali. 
P. Bhanumathi (Tamil Department), 


“Movement for the emancipation of women started in Bengal. 
Raja Ram Mohan Roy, the father of modern India was the pioneer of 
this movement. He fought tooth and nail to eradicate the injustice 
done to womanhood. But the deep rooted evil could not be eradicated 
80 very easily, 

In the last quarter of the nineteenth century and in this century 
the cause of woman was taken up by the two great poets Rabindranath 
Tagore and Subromanya Bharathi, 

‘Tagore and Bharathi are’ our national posts of permanent merit 
and distinction. Their pooms are immortal classics, designed to heal 
all human ills and to harmonise all disruptive tendencies in life. : 

Tho two great stalwarts in poetry sang for humanity and had great 
visions. Tagore wrote in Bengali and Bharathi wrote in Tamil, but 
both wrote in the same language—human language, 

Bharathi” wrote the small Kavya Panchali Sapatham ( Vow of 
Parichali ) in twentyfour contos, Between 1891 and 1900 Tagore wrote 
four dramas—depicting the character of Chitrangada, Deven 
Gandhari and-Kuiiti, 

The question naturally arises: why did the two great poets turn 
to the ancient lore of India? Both are full of een capable of 
rendering innumerable works of. originality. ৰু 

Dr. B. B, Majumdar in his book Heroines of Tagore says: ‘Early 
- marriage, seclusion, of. women inside the zenana, and lack of education 
were some of the factors which made it difficult for Indian writers to 
creato a romantic environment in their novels, short stories and 
dramas in tho second half of the last century, Michael Madhusudan 
Datta, the earliest of the modern Bengali posts, had to turn to the 
ancient lore of India for depicting the heroic women of his poems like 
the; Virangana Kavya, Tilottama arid Meghnath Vadh. Following his 
footsteps Rabindranath too lookéd into the Mohabharatha, Ramayana 
and the Buddhist lore for introducing the element of romantic love 
which was lacking in the contemporary social life” — 


Tagore’s Chitra and Bharathi’s Panchali , ১৭৩ 


Bharathi’s- Panchali Sapatham is said to be an allegorical plea f for 

national freedom. 
` But is that all 7 

No. Both the poets had 'a deeper message to communicate to their 
countrymen, ত খা 

“Tagore and Bharathi were not only great poets, but were social 
reformers also, They drew the attention of the people to tho evils of 
the society, with their superb artistic power they brought before the 
public numerous cases of injustice capecially to women. 

In many of his creations Tagore portrays the” pathethic condition 
of women, Their suffering, especially of widows, had no bounds | 

In orthodox Hindu Society. marriage was obligatory. When 
suitable bridegroom was not available girls were given in marriage to 
misfits, In ‘Strir patro’ Tagore portrays the tragedy of a poor girl 
given in marriage to a lunatic In Mahamaya the writer depicts the 
picture of a kulin girl given in marriage to a brahmin in dying 
“ condition. The very next day she becomes a widow. 

Bharathi depicts the pitiable condition of Indiañ women in his 

poem “pengal vidu-dalaik kummi”, (Kummi is a type of folk dance 
of Tamil Nadu: Village woman folk will clap their Hands and dance 
on happy occasions, In ‘Pengal Vidudalaik Kummi’ Bharathi ima- 
gines . that girls are performing kummi to celebrate the achievement 
of women emanciption ), 

In this poem girls recall the sad days of the past, It was not consi- 
dered necessary to send girls to schools, Women were kept under 
‘house arrest’. They were treated like animals, No body cared to ask 
the consent of the girls in the matter of their marriage, 

We hear the painful Voice of Bharati through Bhishma in 
Panchali Sapatham Bhishma says : 

“Women were equal to men 
In every respect and kind 
In that ancient time 
Now it is not so, you mind. 
', Present days law is this 
` One can sell one’s wife 
“Or give her charity alive 
Or compel her in anything in life a 
` Law of jungle, I confes į ` = 


১৭৪ - বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 

Here Bharathi does not depict the society of the epic period but 
his own contemporary society. 

Both Tagore and Bharathi had great respect for womenhood, 
They held them in high esteem. Both the poets could not brook the 
injustice meted out to the innocent women of India, Therefore it is 
not surprising to us that these two great poets became the champions 
of women liberation. | 

‘Both ‘Chitra’ and Panchali Sapatham are allegorical plea for the 
emancipation of women. As Dr. B.B. Majumdar says Tagore turned 
to mythological figures like Chitrangada and Devyani to show that | 
women are not merely passive instraments for administering pleasure 
to men. 


Tagore’s Chitra. 


In Tagore’s Chitra we get the first clear exposition of feminism in 

‘India; It seeks to set up a balanced equipoise in’ the relation between 

man and woman. It gives the.ideal of perfect co-partnership between 
the two in the great business of life. 

Tagore seeks dead level equality between man and woman, 

Long before Chitra met Arjuna, the greatest of warriors, sho tells 
Madan, the God of love. 

“Many a day my young ambition had spurred me on to break my 
lance with him, to challenge him in disguise to single combat, and 
prove my skill in arms against him”, 

Tagore wanted equality between man and woman even in the field 
specially reserved for men. . 

Bharathi also cherished the same ambition. In his poem ‘Woman 
cmancipation’ his modern woman declares that if women and men are 
placed on an equal footing in all the aspects of life, then they are 
ready to fight shoulder to shoulder with men to shackle the chains 
binding Mother India, =: 

Arjuna refuses to accept the love of unattractive Chitra. Then 
she propitiates the Gods of love and youth, She tells Madan 

“I am not the woman who nourishes her despair is lonely silence, 
feeding it with nightly tears and covering it with the daily patient 
smile, a widow from birth”, | 

Tagore pinpoints the greatest weakness of woman. In despair she 
has nothing to do but to shed tears, She bears all the pains and 


Tagore’s Chitra and Bharathi’s Panchali ১৭৫ 


humiliation imposed on her by man, Tagore says that patience to 
injustice is no more a complement to a woman, 

With borrowed beauty she makes Arjuna fall at her feet. But the 
“bitter truth that Arjuna loves her for her beauty and not for her innate 
qualities lingers in her mind. She asks Arjuna ; 

“When a woman is merely a woman, when she winds herself | 
round and round men’s hearts with her smiles and sobs and service 
and caressing endearments, then she is happy. Of what use to her 
are learning and great achievements 7” 

To Tagore women are not merely passive instruments to give 
pleasure to men: They have an important role to play in the public 
life. They are capable of sharing the happiness and sorrows of mon. 
They are not mere kitchen prisoners and child bearing machines, 
They are capable of sharing the responsibilities of man, 

Tagore’s idea about the role of modern woman is clearly revealed 
in Chitra’s question, She asks Arjuna : 

“Would it please your heroic soul ifthe playmate of the night 
aspired to be the help mate of the day, if the left arm learnt to share 
the burden of the proud right arm?” She further says: “I am 
Chitra. No Goddess to be worshipped, not yet the object of common 
pity to be brushed aside like a moth with indifference. If you deign 
to keep me by your side in the path of danger and daring, if you 
allow me to share the great duties of your life, then you will know 
my ie self”, 

In ‘Pengal Vidudalaik Kummi’ Bharathi’s modern girl declares 
that she will marry the man of her own choice and give him a shoul- 
der in all his responsibilities. She also says that in all the branches 
of knowledge women are not inferior to men in any way. 

Thus Tagore’s Chitra stands for equal rights for men and women, 
She makes very clear the new responsible role of women in public life. 
Bharathi’s ‘Panchali Sapatham’ 

Bharathi in his poem ‘Pudumaip Pew (modern girl) says that the 
modern girl of his dream should have upright walk and straight look. 
She need not fear any body on this earth, Only dogs nead shyness and 
fear, 7 ৷ 

Bharathi’s Panchali is the embodiment of all the traits of character 
of his modern girl. Sho‘is verily a lioness of pure spiritual courage 
when aroused and the very picture of righteous indignation. 


১১৭৬ ._ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


--The poet saw in Panchali something more than.a figure who was 
supposed to have lived some thousand years ago. He saw the very 
swomenhood of India oppressed and down trodden, accusing mankind 
at-the bar of justice.. Bharathi was a divotes of the divinity of Indian 
womenhood. He saw Goddess Sakti in every woman, , He actually 

“shed ‘tears for ‘the great injustice done to women, Asa result the 
| small Kavya Panchali-Sapatham-was born. 

" Bharathi: had always insisted on right to speech for woman. , To 
him woman should not keep mum to the unbearable pain, heart 
-ronding distress, humiliation inflicted on her by.man. Submission to 
autocracy and patience to brutal ১ are no more.complements.to 
woman.. | 
১. "Yudhistira Jossi Panchali in the gambling against. Sakuni. Tho 
০ driver on the order of the king comes to take Panchali to the 
‘court ,of Duryodhana. Bharathi’s Panchali does not follow him with 
her head bowed down, She asks boldly. 

| “Who calls me, boy ? 
<< e , How a royal queen. - 
.Can come before such men? . 
. What nonsense is this 7” , 
. Then, she poses the noxt question as to whether ‘tiny was lost by her 
৷ ald after he lost himself. Sho asks. the chariot driver to go to 
the court and get the matter clarified. 
Well, you go inquire “ 
(০:০৪ Whether my husband dear 
de> Has sold himself before 
Or had lost me first”. 


There is not even a tinge of fear in Panchali’s mind. She puts 


1 


. ত 
E A ‘ 


(! 


ক and righteous questions. 1 
` On’ the orders of king Duryodhana the chariot . driver comes 
again to Panchali. 


7.১ Now Panchali places her legitimate arguments before the chariot 
„driver. : 
_ Her husband had lost her after losing himself. Ho himself being 
a slave had no possession and therefore had no right to disposo 
‘her of 
t “Why do you call mein vain 
I shall not come, it is plain 


Tagore’s Chitra and Bharathi’s Panchali 


The man who sold himself 

Has no right over myself. 

The gambler sold his self. 

Then forfeited his lıfe 

His possession right and all 
+ How did he bet me after all 7 

On what right he bet 

A royal princess, I ask ; 

He is a gambler, lost 

His self, his right are lost 

Iam the daughter of 

The King Drupada, but 

He is a slave and is sold, 

I am a princess bold.” 


১৭৭ 


It was atime when men were unquestionable and it was expected 
of a woman to keep silent to the brutal activity of her husband. But: 
our Panchali gives left and right to Dharmaputra and declares that his 


action was illegitimate. 


When Bhishma speaks about the law that a man had the right 


to sell his wife she bursts out : 
“Well, well, oh father great | 
You are leading us finely, good | 
When Ravana imprisoned the chaste, 
Sita, the angel-blessed, | 
He sat with pride in his court 
And asked his ministers about 
The justice of his act — 
They applauded him with one heart | 
If the ruler is the devil 
His law will applaud evil 
You are saying the cruel 
Law of devils and evils |!” 


What a daring reply to the Kulapathi Bhishma | 


We find Bharathi’s Panchali as an embodiment of courage, She 
fights for preserving her freedom. She faces the heart rending situa- 


tion with exemplary bravery. 


In short we can say that Tagore and Bharathi discuss about the 
two aspects of woman liberation. Tagore sheds light on the new role 


২৩ t 


১৭৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


of Indian women and equal rights for men and women, He makes it 
crystal clear that women are no more the playthings in man’s hand 
and they are not there to sacrifice themselves for ministering to the 
comforts of men. 

Bharathi, on the other hand, stresses on the right to speech and 
courage which every woman should possess. 

If woman should trample down all the obstacles and march forward 
in the path of progress there should be a Chitra and a Panchali in 
every woman.* 





* তামিল বিভাগের অধ্যাপিকার রচনাটি তীর frre ইংরেজীতে মুগ্রিত হ'ল 
বাংলা ও তামিল---এ ছুটি ভাষা ও সাহিত্য আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের অস্তর্গত। 


কলিকাতাস্* 
প্রমধনাথ RA 


কলের কোলের মেয়ে কলিকাত! অফি, 
বংশ তব নাহি পুছি ভালোবাসি তোমা; 
সুন্দরী নগরী তুমি এ সংবাদ বই 

কিছু না জানিতে চাই পুরী নিরুপমা। 
মানস নয়নে মম হেরেছি তোমার 

ধূলায় ধূসয় পথে মানপের ঢেউ, 

শীতল শীকর তার লাগে বাৱস্বার 
আমার পঞ্জরে হায়--জানিল না কেউ। 
যে মহা প্রচণ্ড শক্তি স্থিত সাগরে 
কালবৈশাখীর ঝড়ে দিয়ে যায় হান|-- 
সে বিপুল, সে বিরাট তোমার পাঁজরে 
গড়েছে অপূর্ব নীড় আছে মোর জানা, 
সৌন্দর্যে গেথেছ তুমি সত্যের তায় 
তাইতো সহসা! তারে দেখা নাহি যায়। 


১৩১২ 





*  গবেষক-অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর মণ্ডলের আবিষ্কৃত অপ্ৰকাশিত কবিতা | 


পুথি-সমাচার 

একটি সুগংবাদ জানানো কর্তব্য মনে করি। বিশিষ্ট বৈ aiia বনোয়ারীলাল সিংহেব cha 
পাঁচথুপি গ্রাম নিবাসী Age নিতাই প্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাদের পারিবারিক সংগ্রহ ১৫১টি বাংলা পুথি ও 
শতাধিক সংস্কৃত পুথি কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়কে দান করেছেন ৷ বাংলা পুথিগুলি বাংল! পুথিশালার জন্য 
গৃহীত হয়েছে। AES পুলকেন্দু সিংহ মহাশয় এই গুথিগুলি সংগ্রহের ব্যাপারে এবং অধ্যাপক শক্তিনাথ 
ঝা এই পুখিগুলি কলকাতা বিশ্ববিভভালয়ে আনায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। আমর] তাদের কাছে 
আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ, শ্রীধুত নিতাইপ্রসন্ল সিঃহ পুধিগুলি দান করে যে 
বিদ্ধাসুৰাগের পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। পুথিগুলি সংগ্রহ করে এনেছেন 
কলা সচিব ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলা পুথি ও প্রকাশন 
বিভাগের সচিব ডঃ তুষারকাস্তি মহাপাত্ৰ ৷ 

Ate পূপিয়া গ্রামের Ags নিয়ঞ্জন গৌম্বামী তালগত্রে লিখিত ee পত্রাক্কের ১৬১ শকাষ্দে 
অনুলিখিত ভাগবতপুবাপের একটি পুথি দান করেছেন। পুধিটি সংগ্রহে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক 
৬০ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ i 


কথাশেষ 


কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের বাংলা সাহিত্য পঞ্জিকার অষ্টম প্রকাশন অবশেষে দেখা 
দিন। নানাজনের সহায়তা এ-প্রকাশে যেমন aaa, তেমনি কিছু কিছু অলহযোগও 
আশ্চর্য । কিন্তু সব মিলিয়ে বাংল! সাহিত্যের বিচিত্র দ্িকগুলির সমাহার এর গৌরব | 
তুলনামূলক লাহিত্য-বিচারে তামিল ও বাংলা সাহিত্যের ছুই কবির আলোচনাটি অভিনব | 
লেখাটি ইংরেজীতে হলেও বাংল৷ সাহিত্যের সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক | 

প্রথম দিকে ছুটি লেখা প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক প্রমধনাথ 
বিশীর স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি | বয়সে দ্বিতীয়জন জ্যেষ্ঠ হলেও, প্রয়াণে প্রথম জন অগ্রগামী | 
আমাদের বিভাগের দ্বিতীয় ও প্ৰথম atta অধ্যাপক | = 

শ্রদ্ধেয় এই দুই ব্যক্তিত্বের উদ্দেণ্ডে যুক্তকর অভিবাদদনের মাধ্যমে বাংলার সব সাহিত্য- 
প্রেমীদের উদ্দেশে আমাদের বিন নমস্কার | 


সম্পাদক 


অধ্যাপক ড” প্রপবরগ্চন ঘোষ কর্তৃক সম্পার্দিত। কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালঘ্ধ বাংলা 
বিভাগের পক্ষে জ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক জান্ততোব ভবন, কলিকাভা-৭** ৯৭৩ 
হইতে প্রকাশিত ও wate কৌশিক fat ওয়াকস্‌ ১৮বি, ভূবন ধর জেন, 
কলিকাতা-৭***১২ হইতে Tee । শৰীক্কুমার মিত্রের বিশেষ সহায়ত! স্মরণীয়। 


